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নিয়মিত প্রকাশনার ৪ ৯ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
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সম্পাদকীয় 

শীর্ষ বিষয় 

উসামা বিন লাদেন জীবিত থাকুন আর না থাকুন, তিনি যে 
যুদ্ধ শুরু করে গেছেন, তা শেষ হয়নি 

__আবদুল গাফফার চৌধুরী 

বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ড: পরিকল্পিত মিথ্যাচার 

__ বদরুদ্দীন উমর 

সমকালীন 

ংলাদেশে ফতোয়ার প্রয়োগ ও তার বৈধতা 

___মাওলানা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ 

সিডও সনদ ও নারী-উন্নয়ন নীতিমালা : একটি পর্যালোচনা 
_ _সালীম মাহদী ও নু'মান ইদরীস 

নারী উন্নয়ন? না পাশ্চাত্যের এজেন্ডা বাস্তবায়ন 
__আজগর শাহ্‌ 

নারী উন্নয়নের সঠিক পথ 

___ মাওলানা সফি উল্লাহ আল-মুস্তাফা হাতিযুভী 
মহাজীবন 


মাওলানা নুরুল ইসলাম কদীম রহ.: আকাবিরের জীবন্ত নিদর্শন 
__ মাহমুদ আদিল 

মাওলানা মুহাম্মদ শফি রহ. 

এক নিবেদিতপ্রাণ উত্তাদের জীবনাবসান 

__ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
দাওয়াত-তাবলীগ 

ইসলামবিদ্ধেষ কখনো ইসলামের কাছে টানে 
__রিচার্ড ফার্লি, অনুবাদ: আযীযুল হক 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 

ংলা ভাষাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শেখা কতটা যুক্তিযুক্ত 
__-ওমর শরীফ ভুঁইয়া 

ইতিহাস-এঁতিহ্য 

মুসলমানরা জাগবে কবে? 

আন্তর্জাতিক 

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা সাম্রাজ্যবাদীদের পাতানো খেলা 
_ড. ইশা মোহাম্মদ 

পরিবেশ-প্রতিবেশ 

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কোরআনিক ম্যাসেজ 
___কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 
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বর্তমান সময়টাতে দেশ জুড়ে এক আলোচনা চলছে নারী উন্নয়ন নীতিমালা 
এ ্ নিয়ে । হঠাৎ করে সরকার কেন স্পর্শকাতর 
€ উ বিষয়গুলো নিয়ে পরিকল্পনা করে আমার বোধগম্য 
$ ) নয় । স্বাধীনতার ৪০ বছরের মধ্যে ২০ বছরের মত 
২২ ংলাদেশটাকে নারীরাই নেতৃত্ব দিয়েছে নারীর এর 
(1) চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে? এ ইস্যুকে 
কেন্দ্র করে দেশব্যাপী হরতাল হয়েছে । সরকার 
কেন ইস্যু সৃষ্টির মত কাজ করে, আমরা বুঝি না । পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
চেয়ে আমরা জাতি হিসেবে নারীর উন্নয়নে অনেক এগিয়ে । এমনও অনেক 
দেশ আছে দেশ চালানোর জন্য নারীরা কোন দিন স্বপ্নেই কল্পনা করতে 
পারে না। বর্তমান পৃথিবীতে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ উপনেতা, স্বরাষ্টরমনত্রী, 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বিচারপতিসহ অনেক গুরুত্পূর্ণ পদে নারীরা আমাদের 
ংলাদেশে নেতৃত্ব দিচ্ছে যা অন্যান্য দেশে বিরল । যেহেতু স্বাধীনতার পর 
বাংলাদেশের অর্ধেক বয়স পর্যন্ত নারী নেতৃত্ব দিচ্ছে সেহেতু জাতীয় ভাবে 
এমনি অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে । আসুন আমরা 
নারী উন্নয়ন নীতির সাথে ধর্মের বিরোধপূর্ণ ধারাগুলো বাধ দিয়ে সামনের 
দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায় । 
শফিউল আজম 


এলএলবি (শেষ পর্ব), ডাবুয়া, রাউজান 


পাহাড়ে সম্প্রীতি ফিরে আসুক 


রাগ : একটি সামাজিক অনাচার 


মানুষ রাগ হলে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে । রাগ প্রশমনের একটি প্রক্রিয়া 
হচ্ছে গালাগাল করা । কারও ওপর রাগ হলে তাকে 
গালাগাল করলে রাগ অনেকটা কমে যায় । আমাদের 
দেশে প্রায় প্রত্যেকেই এ পদ্ধতি ব্যবহার করে 
থাকেন । যারা অশিক্ষিত ও গরিব তারা গালাগালকে 
নিজের অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে মনে 
করে। একজন লেখক কৌতুক করে গরিবের 
গালাগালকে গরিবের কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত 
করেছেন । বিভিন্ন দেশের মানুষ এদেশে অনেকেই 
এমন অশীল শব্দ ব্যবহার করে, যা শুনে কানে আঙুল 
দিতে হয় । তখন পরিবার-পরিজন সঙ্গে থাকলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে 
হয় । গালাগালের মাধ্যমে রাগ প্রশমনের ব্যবস্থা একটি সামাজিক অনাচার । 
এ অনাচার থেকে সমাজকে মুক্ত করা প্রয়োজন । শালীনতা ও শিষ্টাচার ছাড়া 
কোন জাতি ভদ্র বলে পরিচিতি লাভ করতে পারে না । সর্বজনীন শিক্ষা এ 
ব্যাপারে অনেক সহায়ক হবে বলে মনে করি। এ দিকটির প্রতি 
সমাজকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 

কবিতা চাক্লাদার 


সহকারী অধ্যাপক, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ 


ক্ষুদ্রঝণের চড়া সুদ 
যদি বলা হয় ক্ষুদ্রঝণের মাজেজা কী? সহজ উত্তর- গরিব মানুষের ক্ষুধা 
এ ডি হা রেখে নাও, খাও, বাচ নীতিতে 
দারিদ্যাবস্থাকে জিইয়ে রাখা । তা না হলে ঝণ 
দিয়ে সমৃদ্ধি অর্জনের নামে চড়া সুদ আদায়ের 
ফীদে গরিব মানুষের দারিদ্্য বন্দি করে রাখা 
হতো না। ক্ষুদ্রধণের ইতিহাস ও প্রতিফলন খুব 
বেশি সুখকর নয় ৷ তার চেয়ে বরং সমবায়নীতি 
বহুলাংশে ভালো, স্থায়ী ও ভবিষ্যৎমুখী ফলদায়ক 
পদ্ধতি । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান তাই সমবায়কে জাতীয়ভাবে গুরুত্বারোপ 
করেছিলেন । আজকের লেখাটা অন্য বিষয়ে, 
তাই সমবায় নিয়ে আর বাড়ালাম না । ক্ষুদ্রধণ 
মানুষের কাছ থেকে চড়া সুদ আদায় করে । আর 
যুব করমনং্থান সোসাইটি-যুবক নামের প্রতিঠানটি জনগণের টাকা বিনিয়োগ 
করে উচ্চ মুনাফা দেয়ায় হয় অপরাধী! আইন সমর্থন না করলেও ব্যাপারটা 
হাস্যকর বটে । একটি পদ্ধতি গরিবের রক্ত চুষে নেয় । অপরটি মধ্যবিত্ত 
সঞ্চয়কে সরাসরি লাভবান করে কর্মসংস্থানের উপায় সৃষ্টি করে । কোনটি 
ভালো, বিবেচনা করা দরকার | দেখার বিষয় হল, ক্ষুদ্রধণের আইনি 


পার্বত্য এলাকার পরিস্থিতি আবারও অশান্ত হয়ে উঠছে । গত কয়েকদিনে 

ংস ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বেশ 
কয়েকজন । সবচেয়ে উদ্বেগের খবর হল, 
পাহাড়ি-বাঙালি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ । এ এলাকার 
অশান্ত পরিস্থিতি দানা বেঁধে ওঠার পেছনে 
পাহাড়ি সংগঠনগ্ডলোর ভেতরের কলহ-বিবাদ 
এবং জমির মালিকানা নিয়ে পাহাড়ি-বাঙালি 
বিরোধ প্রধান বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । পার্বত্য শান্তিচুক্তির এক দশক পরও 
চুক্তির বাস্তবায়ন সঠিকভাবে না হওয়া এবং ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিতে নানা 
জটিলতা বিভেদকারীদের শক্তিশালী করছে। চুক্তির এক দশক পরও 
সঠিকভাবে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পাহাড়িদের শান্তিকামী পক্ষও 
এখন হতাশ । পাহাড়ে শান্তি সুসংহত করতে অবিলম্বে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি 
করা দরকার । পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বজায় রাখার মধ্যে সেখানে বসবাসরত 
সব সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিহিত । এ বিবেচনায় পরস্পরকে ছাড় দিতে হবে । 
শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব সংগঠন আন্তরিকভাবে কাজ করবে- এটাই সবার 
প্রত্যাশা । 


জাহেদুর রহমান ইকবাল 
বাগমারা, রাজশাহী 


জুন”১১ 


অবকাঠামো রয়েছে । আর যুবকের যে পদ্ধতি, সেটা হয় আইনের সীমারেখা 

ংঘন করেছে নতুবা আইনটি যথাযথ ও যুগোপযোগী নয় । এ বিষয়টির 
ফয়সালা আইনি প্রক্রিয়ায় করতে পারলে বাংলাদেশের বিনিয়োগে বিপব 
ঘটতে সম্ভবত বেশি সময় লাগবে না। কথা হল, যুবক যদি আইনি 
সীমারেখা অতিক্রম করেই থাকে তাহলে তাকে আইনের আওতায় এনে 
কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করাই উত্তম | মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সব 
সৃজনশীল কার্যক্রম নিয়মনীতির বাধ ভেঙেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে৷ এ বিষয়ে 
আরও ব্যাপক চিন্তাভাবনা ও গবেষণার অনুরোধ জানাই । 
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জুন”১১ 


প্রসঙ্গ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা'২০১১ 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! 


সদ্য পাশকৃত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা '২০১১ প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত বিনয় ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে 
আপনার সমীপে কতিপয় সুপারিশ পেশ করতে চাই দেশ, জাতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বৃহত্তর স্বার্থে । 
বাংলাদেশের অধিকাংশ উলামা, গীর ও মাশায়েখের মতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা '২০১১ এর বেশ 
কিছু ধারা-উপধারা পবিভ্র কুরআন, হাদীস, উত্তরাধিকার এঁতিহ্য_ ও ধ্মীয় মূল্যবোধের সাথে বিরোধপূর্ণ 
উলামা ও মাশায়েখের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এমন অনেক বরেণ্য ও নন্দিত ব্যক্তি আছেন যাদের সাথে রাজনীতি, 
রাস্ড্রীয় ক্ষমতা বা বিত্ত-বৈভবের কোন সম্পর্ক নেই। শিক্ষা, ধর্মপ্রচার, অধ্যাত্ম সাধনা ও মানব সেবা তাদের 
নর্মোহ ব্রত । তারা ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আগ্রহী নয় । তারা মনে করেন যারাই জনগণের ম্যান্ডেট 
পাবেন তারাই দেশ পরিচালনা করবেন । দেশের লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মানুষের উপর আলিম, পীর ও বুযুর্দের 
ব্যাপক প্রভাব স্বীকৃত । আল্লাহ তায়লার মনোনীত ধর্ম ইসলামের কোন বিধান পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও 
বিয়োজনের ক্ষমতা, অধিকার ও ইখতিয়ার মানুষের নেই । ইতোমধ্যে এ ইস্যুটি নিয়ে হত্যাকান্ড, হরতাল, 
মিছিল, বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছে । আগামীতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত ও জটিল হওয়ার আশংকা রয়েছে । 
নারী আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা, খালা, ফুফু | তারা ইজ্জত ও সম্মানের আসনে আসীন হবেন এতে কারো 
দ্বিমত নেই, তবে তা হতে হবে ইসলামী আদর্শের আদলে, 021)/১/ 0079116 এর ধারা মতে নয় । মহান 
প্রভু আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করার যে কোন উদ্যোগ পবিত্র হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী 
পাপ অভিধায় পরিচিত । 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! 
সরকার প্রধান হিসেবে আপনি এ দেশের ১৬ কোটি মানুষের নেত্রী; সব মত ও পথের মানুষের অভিভাবক । 
আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব্দানকারী জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রধান । আল্লাহ তায়ালা আপনাকে 
দু'বার রাস্থ্্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেছেন । এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যুক্তিযুক্ত নয় যাতে আল্লাহ তায়ালা 
নারায হয়ে যান । আল্লাহ তায়ালার অসন্তূষ্ঠির পরিণাম যুগে যুগে ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে; ইতিহাস তার নির্মম 
সাক্ষী । ধর্মভিত্তিক, এক বা একাধিক কোন দলের প্রতি বিশেষ কোন কারণে আপনার বিতৃষ্ঠা বা বিরাগ 
থাকতে পারে । ধর্মপ্রাণ সব মানুষের প্রতি বিষোদগার করলে আকাশশুম্ি জনপ্রিয়তায় ভাটার টান পড়তে বেশী 
সময় লাগবে না। নারী উন্নয়ন নীতিমালা '২০১১ এর সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের পাইকারিভাবে 
দল] 'ধর্মব্যবসায়ী” বললে আপনি খণ্তিত ও ছোট হয়ে যাবেন । এ ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে পালিত 
হরতালের মামলায় বহু আলিমের মাথার উপর মামলা ঝুলছে । মামলাগুলো প্রত্যাহারের 
নির্দেশ দিলে আপনার উদারতা ও মহত্তের পরিচয় প্রতিভাত হবে । জাতীয় নারী উন্নয়ন 
নীতিমালা *২০১১ এর যেসব ধারা-উপধারা ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক তা চিহ্বিত করে বিজ্ঞ 
আলিম ওলামাদের মতামত নিয়ে সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন । এ ব্যাপারে আপনার পক্ষ 
হতে ইতিবাচক উদ্যোগ আসা বাঞ্চনীয় । 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! 
কওমী মাদ্রাসাকে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রাখার আপনার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক ও 
প্রশংসার । বিশেষায়িত এ শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় করলে কওমী মাদ্রাসার 
স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে নিউক্ষিম মাদ্রাসার মতো, এমনতরো আশংকা অমূলক নয় । 
অবিলম্বে কওমী মাদ্রাসার সনদকে স্বীকৃতি দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিনীত আবেদন 
জানাচ্ছি । সময় দ্রুত শেষ হতে চলেছে । আগামী আড়াই বছরে আপনার সরকারকে বিভিন্ন 
সেক্টরে আরো কৃতিত্ব দেখাতে হবে । জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত করতে সর্বস্তরের মানুষের 
সহায়তা দরকার | বিভাজন, বিদ্বেষ, অস্থিরতা জাতীয় অগ্থগতির পথে বড় বাধা ৷ সরকার পরিচালনা, জাতীয় 
নীতি নির্ধারণ, পার্বত্য উ্গ্রামে শাস্তি প্রতিষ্ঠা, সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষতঃ শিক্ষা, সার, বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল, 
কয়লা, পরিবহনসহ প্রায় প্রত্যেকটি সেক্টরে বিশ্বব্যাংক (ড/3), আন্তর্জাতিক ইরা (100779110178] 
1[/10171601% 7010), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (4198) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্দেশনা (910181017) দিয়ে 
থাকে; যা অনেক সময় অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল । মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন 
ব্যাংক সাম্প্রতিক সময়ে যে আপত্তিকর প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে ধর্মপ্রাণ মানুষ আহত হয়েছেন । 
সরকারকে পাশ কাটিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ এন.জি.ও দের যে হারে আর্থিক যোগান দিয়ে চলেছে তাতে সমান্ত 
রাল সরকার (08181191 0০৬.) কায়েম হতে পারে ভবিষ্যতে | এ আশংকা অমূলক নয় ৷ এ ব্যাপারে 
সরকারের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । 
মান্নীয় প্রধানমন্ত্রী! 
স্বাধীনতার চারদশকেও আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হতে পারিনি অথচ আমাদের একই সময় অথবা 
আগে পরে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার বহুদেশ আজ শনৈঃ শনৈঃ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে 
সক্ষম হয়। মালদ্বীপ (১৯৬৫), ভিয়েতনাম (১৯৭৬), সিঙ্গাপুর (১৯৬৫) এবং ক্রনাই (১৯৮৪) স্বাধীনতা 
অর্জন করে ইতোমধ্যে নিজের পায়ে দীড়াতে সক্ষম হয়েছে । দেশেপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মেরুদন্ড সোজা করে 
আমাদেরকেও ঘুরে দাড়াতে হবে আবার । “মুক্তিযুদ্ধের চেতনা” মানে জনগণের মধ্যে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি 
নয়; বরং নানা মত ও পথে মানুষের মধ্যে সংহতি সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস । স্বাধীনতার ৪০ বছর পর কে 
মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি; এভাবে বিভাজন আমাদের জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে 
দেবে । অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কারো বিরুদ্ধে যদি হত্যা, লুষ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মত সুনির্দিষ্ট 
অভিযোগ থেকে থাকে, তবে তার বিচার করতে বাধা নেই এবং বাধা থাকা উচিতও নয় । অবশ্য বিচারক ও 
বিচার প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য | সহৃদয়তা, ক্ষমা ও মহানুভবতা 
দিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা যায় । আমরা কী পারি না দিন বদলের সাথে অমাদের মানসিকতাকেও বদলে 
দিতে? দল-মত-পথ নির্বিশেষে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মেধা, শ্রম, সেবা ও ত্যাগ দিয়ে 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের সবার কর্তব্য । আল্লাহ তায়ালা আপনার এবং 
আমাদের সহায় হোন । আমীন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


দ।র।সে। ।কু।র 
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তরজমা: আপনার পূর্বেও আমি পুরুষদেরকেই 
রাসূল-রূপে প্রেরণ করেছিলাম যাদের প্রতি ওহী 
পাঠাতাম । অতএব তোমরা জ্ঞানীদের কাছে 
জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান । 
[সুরা আন-নাহল : ৪৩] 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: উল্লিখিত আয়াতটি মক্কার 
কাফিরদের একপ্রশ্নরকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ 
করেছেন আল্লাহ তা'আলা । তারা বলেছে, 
আমাদের প্রতি ফেরেশ্তো প্রেরণ না করে মানব 
কেন প্রেরণ করেছেনঃ আল্লাহ তাআলা তাদের এ 
প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ করেন যে, তোমাদের পূর্বে 
দুনিয়ায় যত নবী-রাসূল প্রত্যাদেশসহ প্রেরণ 
করেছিলাম তারা সকলেই মানব ও পুরুষ 
ছিলেন । সুতরাং তোমাদের নিকটও মানব প্রেরণ 
করেছি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহামানব | এ ব্যাপারে 
যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে 
জ্ঞানীদেরকে তথা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের 
পারদর্শী আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস কর | কেননা 
তারা এ সম্পর্ক জ্ঞাত । আর তোমরা তাদেরকে 
সত্যবাদী মনে করার ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী 
মুমিনদের মুহাম্মদ (স.)-কে বিশ্বাস করার 
তুলনায় | [টীকা: জালালাঈন শরীফ, ২১৯] 
আয়াতের 9১৮৫ 3 5 ৩] 330 ৫81726৯ 
বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্ত সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ 
জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে । তাই 
কুরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ, 
যুক্তিগত ও এঁতিহাসিকভাবে সিদ্ধ কথা হলো, 
যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা 
জানেন, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং 
তাদের কথামতো কাজ করা জ্ঞানহীনদের ওপর 
ফরয হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা 
হয়। 
এটা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও 
এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার 
কোনো উপায় নেই । সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু 
করে আজ পর্যন্ত কোনোরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ 
নিয়ম পালিত হয়ে আসছে । যারা তকলীদ 
অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার করে 
না যে, যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ 
থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে । 


জুন”১১ 


বলাবাহুল্য আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে 
কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে 
তারা এগুলোকে আলেমদের ওপর আহম্থার 
ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে । কারণ তাদের মধ্যে 
প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা 
কোথায়? জ্ঞানীদের ওপর আস্থা রেখে কোনো 
নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন 
করার নামই তো তকলীদ | এ তকলীদ যে বৈধ 
বরং জরুরি তাতের কোনোরূপ মতবিরোধের 
অবকাশ নেই । তবে যেসব আলেম কুরআন- 
হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝায় যোগ্যতা 
রাখেন, তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি- 
বিধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ 
করতে পারেন। যা কুরআন ও হাদীসের 
পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত রয়েছে এবং যেসব 
ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে 
কোনো মতবিরোধ নেই । কিন্তু যেসব বিধান 
পরিস্কারভাবে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত নেই 
অথবা কুরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে ব্যহ্যত 
পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা সাহাবী 
ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের 
অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধিবিধান 
ইজতেহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় 


এ মর্মটা উল্লিখিত শানে নুযুল দ্বারাও প্রতীয়মান 
হয়। 

ইসলামে ফতোয়ার বিষয়টিকে এজন্যই অত্যাধিক 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এর মাধ্যমে মুসলমানের 
জীবনের সব শাখা-প্রশাখার কর্মকাণ্ডের শুদ্ধাশুদ্ধি 
সাব্যস্ত হয় । ফতোয়া কেবল বিয়ে-তালেকের 
লেনদেন, আচার-আচরণকে নিয়ে জীবনের সব 
ক্ষেত্রেই হালাল-হারাম চিহ্িত করা হয় ফতোয়ার 
মাধ্যমে । তাই ফতোয়া মুসলিম জীবনের এক 
অপরিহার্য অনুষঙ্গ । 

ইদানিং দেশে গ্রাম্য সালিসের বিভিন্ন ঘটনাকে 
লক্ষ্যবস্ত বানানো হচ্ছে । অবমাননা করা হচ্ছে 
ইসলামী শরীয়তের গুরুত্পূর্ণ একটি পরিভাষাকে, 
কথায় কথায় বলা হচ্ছে ফতোয়ার শিকার । 
ফতোয়াবাজি নামক নতুন শব্দ বানিয়ে গালির 
অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে । এটা চরম দুর্ভাগ্যজনক 
ও দীন-ধর্মের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর । 

ফতোয়ার বাস্তব রূপ, তার আওতা, ফতোয়ার 
নামে গ্রাম্য সালিস এসবের পার্থক্য না বুঝে 
সরসরি ফতোয়াকে আক্রমণ করা মুসলমানের 
জন্য আত্মঘাতী আচরণ । এ ক্ষেত্রে বুঝে না বুঝে 
ফতোয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া, ফতোয়া 
নিষিদ্ধের দাবি তোলা এবং ফতোয়াকে নারী 
নিগ্রহের কারণ মনে করা চরম নিবুর্ধিতা ৷ 
মোটকথা ইসলামী বিধিবিধান ও অনুশাসনের 
সঙ্গে ফতোয়ার সম্পর্ক এত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য 
যে, আইন করেও ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করা যাবে 
না। তবে ফতোয়ার অপপ্রয়োগ না হয় এবং একে 
উপলক্ষ করে কেউ যেন আইন হাতে তুলে না 
নেয় সে ব্যবস্থা অবশ্যই কাম্য । 


এগুলোকে “মুজতাহাদ ফিল মাস্আলা' বলে। 
নিজে মুজতাহিদ নয় এমন প্রত্যেক আলেমের 
পক্ষেও এ জাতীয় মাসআলায় কোনো একজন 


উল্লিখিত আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীরের আলোকে 
এটাই প্রমাণিত হয়, কোনো মুসলমান ফতোয়াকে 
অস্বীকার করা কিংবা কোনো সরকার ও আদালত 


মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরি । 


ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করার সুযোগ নেই । কারণ 


ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে একটি আয়াত 
কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা 


ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করা মানেই ইসলামের মৌলিক 
বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা । 


এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অ-অগ্রগণ্য 
সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে বৈধ নয় । 
মোটকথা হলো ইসলামী শরীয়তের যেকোনো 


ফতোয়ার হাকীকত ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত 
হওয়া এবং ইসলামী মতাদর্শে দেশ গড়ার প্রত্যয় 
গ্রহণকরার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি । আল্লাহ 


ব্যাপারে আমল করতে হলে সে সম্পর্কে জ্ঞানী 
ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য ৷ উন্লিখিত 
বাক্যটি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী 
বিধি-বিধান সম্পর্কে ফতোওয়া চাওয়া ও ফতোয়া 
দেওয়া মু'মিন নর-নারীর ওপর ওয়াজিব । আর 
ফতোয়া দানকারী বিশেষ আলেম ও ব্যক্তিত্বকেই 
বলা হয় মুফতি । তাই ফতোয়া হচ্ছে সং 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমের মতামত । 

বাক্যটির মধ্যে 584) 4১ বলতে তারাই 
উদ্দেশ্য যারা ফিকহ-ফতোয়া বিষয়ে উচ্চতর 
ইসলামী জ্ঞানার্জন করেন এবং বিষয়ে পারদর্শী 
ব্যক্তিদের কাছ দীর্ঘ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন । আর 


আমাদের সকলকে সুমতি দান করুন | আমিন । 
লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
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॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহ.) 


মাহে রজব 
আল-কামূসে রয়েছে, (১3. .. এ অর্থ 4 
15453 (সে অমুককে ভয় প্রদর্শন করল এবং 
সম্মান করল)। (5 ও (১২১ এবং 253 ও 
£57 থেকে ৬.4 শব্দটি নির্গত | কারণ আরবরা 
এ-মাসকে বিশেষভাবে সম্মান করতো । ৬% 
০১১ ও ৬০? এর বহুবচন । ৩১৯৮ অর্থ 
4১ 502 শৈ$ (রজবে মাসে পশু যবেহ 


পাদ 


করা) ।১ 


আল-জাযারির আন-নিহায়ায় আছে, ৬৯ 


অর্থ (2১৫ সম্মান করা) । যেমন_ 3১০ 44 
১ অর্থ 2206 (সে তার মনিবকে সম্মান 
করেছে)। আর এ থেকেই রজব মাস এসেছে । 
কারণ এ-মাসকে সম্মান করা হতো । এ থেকেই 
মুযার গোত্রের রজব হিসেবে পরিচিত যা জুমাদা 
ও শাবানের মাঝামাঝি একটি মাস । মুযার 


গোত্রের দিকে তারা সম্বন্ধ করেছে, কারণ তারা 
এই মাসকে বিশেষভাবে সম্মান করতো । 


নবীজির বক্তব্য: (905 ১৫ 63) (মাসের 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


গুণান্বিত। তা হলো বান্দার দোষ-ক্রটি ঢেকে 
রাখা । বস্তুত এসবে কোনো ভিত্তি নেই । সেই 
সাথে এসব ধারণা অগ্রহণযোগ্যও বটে । কারণ 


১৫ (দোষ-ক্রটি গোপন করা)-গুণে গুণান্িত 


হওয়ার তাৎপর্য এই নয় যে, বধিরতা তার 
বৈশিষ্ট্য । তার কারণ হলো বধিরের কাছে কেবল 


053 54৯ (০ ৮ এও তত 
25 89095 5৫ 2৪৩5০ 0 ৬৫ 9 ধ 


% 


খু »। ৬০৫ 48০ কও ৬ ও ৬৯৪ 23 


প ৫ 


014৪ 


“রজব মাসে একটি দিন ও একটি রাত এমন 
রয়েছে, যে-ব্ক্তি সেই দিন সিয়াম পালন করবে 
এবং সেই রাতে ইবাদত যাপন করবে সে যেন 
একশত বছরকালের একযুগ সিয়াম পালন করলো 
এবং একশত বছর ইবাদত যাপন করলো । সেটি 
২৭ রজব | এই মাসে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ 
(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রেরণ 
করেছেন । 

আল-বায়হাকি শুআব আল-ইমানে হাদিসটি বর্ণনা 


২ 


মানুষের কথা গোপন থাকে । অথচ আল্লাহ 
তা'আলাই সর্বজ্ঞাত | 
[রজবের ফযিলত বিষয়ক 
হাদীসসমূহের তাহকীক] 
আমি জামি আল-উসুলে বিশুদ্ধ ছয় হাদিসের 
কোনো গ্রন্থে রজবের ফযিলতের ওপর বর্ণিত 
কোনো হাদিস পাইনি । তবে আল-জামি আল- 
কবিরে রজবের ফযিলত ও এ-মাসের আমলের 
ফধিলতের ওপর কতিপয় হাদিস রয়েছে । সেসব 
হলো: 


৯5 ৩০০৩ 4০৫৪ ১৮০৪০ এ ০ 5 2 
এ 


করেছেন । আর তিনি বলেছেন যে, হাদিসটি 
মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) । এটি সালমান আল- 
ফারসি (রাখিয়াল্লাু আনহু) থেকে বর্ণিত 


25,815 ১৮] ও 
৬9 ৮৮ ওঁ ০55] রর ০০০ ০৫ 


৫ 
2 ডি তক 


ও কি ৫ 5745) চিনে ৭৫ 
6205502846৫ %8 ০০ & ৬42 

.9% ১1 ৪ 
“খুরাশা ইবন আল-হুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি ওমর ইবন আল-খাত্তাবকে দেখেছি যে, 


'রজব হলো আল্লাহর মাস এবং শাবান আমার 
মাস এবং রামাযান আমার উম্মার মাস 1” 

আবু আল-ফাতহ ইবন আল-ফাওয়ারিস তার 
আমালিতে আল-হাসান থেকে এটি বর্ণনা 


ধারাবাহিকতার বজায় রাখার প্রতি) গুরুত্বারোপ । 
কেননা লোকেরা কোনো কোনো মাসকে আগ-পর 
করে ফেলতো এবং অন্য মাসের পেছনে নিয়ে 
যেতো । এতে এ-মাসটি স্বীয় অবস্থান থেকে সরে 
যায়। $49| 85 হলো পশুবলির নাম; 
জাহিলি যুগে লোকেরা রজব মাসে দেবতার নামে 
এ বলি দিতো ।২ 

রজবকে ০৭ (বেধির)ও বলা হয় । 

আল-কামুসে রয়েছে, রজব হলো বধির ৷ কারণ 
এ মাসে কেউ কাউকে ১ হে অমুক!) এবং 


১৮৮৬ হে বন্ধু!) বলে ডাকতো না | 


আন-নিহায়ায় আছে, আল্লাহর বধির মাস হলো 
রজব । যেহেতু এ-মাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা 
যেতো না। এ-মাসটি একটি মর্যাদাপূর্ণ মাস 
হওয়ায় রূপক অর্থে যেসব মানুষ শুনতে পায় না 
তাদের সাথে বিশেষায়িত করা হয়েছে 

বান্দা লেখক_ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন_ 
বলেন, অবশ্য জনসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ আছে, এই 
মাসকে বধির বলা হয় তার কারণ হচ্ছে, এ- 
মাসটি কিয়ামত দিবসে নিজে বধির হয়ে যাবে; 
মানুষের অন্যায় ও অপরাধের ব্যাপারে কোনো 
সাক্ষ্য দেবে না সে এবং বলবে, আমি বধির, 
আমি কোনো কিছু শুনি না। 

অনুরূপভাবে এই মাসকে আল্লাহর মাস বলা হয় 
তার কারণ হচ্ছে, এ-মাসটি মহান আল্লাহর গুণে 


জুন”১১ 


করেছেন মুরসাল-সূত্রে । 
35০৫০ এ ৪০০৫ 455 ৮$ ৩541 
৩৩ ৪ ৩6৩০ 
ননিশ্যয় রজব একটি মহিমান্বিত মাস, ভালো 
আমলের কয়েকগুণ সওয়াব দেওয়া হয় । যে- 
ব্যক্তি এই মাসে একদিন সিয়াম-সাধনা করে তা 
পূর্ণ একবছর সিয়াম-সাধনার মতো ।” 
হাদিসটি আর-রাফিয়ি সাইদ থেকে বর্ণনা 
করেছেন ১ 


1 লী ণল ৪১৫9 ০1 ৪ টি ৬৪৩ 1) 
এ ও 22454 ঠ 2১৩ 
3 410 টি টি ০ ঞ্ ০2955 
কি 25৫ 
“নিশ্চয় রজব আল্লাহর মাস । এটিকে বধির বলা 
হয় । জাহিলিয়া যুগে লোকেরা এই মাসে এলে 
তাদের অস্ত্র-সন্ত্র বন্ধ রাখতো এবং সেসব খুলে 
রাখতো । এতে মানুষ এই মাসে নিরাপদে 
থাকতো, সকল রাস্তা-ঘাট নিরাপদ থাকতো, কেউ 
কারো জন্য আতঙ্কিত হতো না_ মাস শেষ 
অবধি 
আল-বায়হাকি শুআব আল-ইমানে আয়িশা 
রাঘিয়াল্লাহু আনহা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন । 
সেই সাথে তিনি বলেছেন যে, এই রিওয়ায়াতটি 
(মুনকার) অগ্রহণযোগ্য ।' 


তিনি রজব মাসে সিয়াম পালনের জন্য লোকদের 
হাতে পেটাতেন । এমনকি তাদেরকে খাওয়ায় 
বসিয়ে দিতেন এবং বলতেন, রজব! কীসের 
রজব? রজব মাস যাকে জাহিলিয়া যুগে লোকেরা 
সম্মান করতো কিন্তু ইসলাম এসে বিষয়টা 
প্রত্যাখ্যান করেছে ।' 

হাদিসটি ইবন আবু শায়বা ও আত-তাবারানি 
তার আল-আওসাতে১০ বর্ণনা করেছেন । 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খ্রি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ ও বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব 


১ ফিরুযাবাদি, জাল-কাম়ুস 5 
২ ইবন আল-আসির, ৮ গরিব আল- 
হাদিস ওয়া আল-আসর, খ. ২, পৃ. ১৯৭ 

৩ ফিরুযাবাদি, আল-কায়ুস আল-স্হিত, পৃ. ১১৩০ 


৪ ইবন আল-আসির, প্রাক, খ. ২, পূ. ১৯৭ 
« আস-সুযুতি, আল-জামি আল- খ. ১৩, পৃ 
১০৯, হাদিস: ১২৬৮২; হাদিসটি দূর্বল_ আলবানি 


আর-রাফিয়ি, আ/ত-তাদওয়িন ফি আখবর 
কাষওিন, খ. ৩, পৃ._৪৩৯; হাদিসটি দুর্বল 
হায়সামি [মজমাউয যাওয়ায়িদ ৩/৪৩৩ (৫১৩২)] 
" আল-বায়হাকি, শুআবুল ইমান, খ. ৫, পৃ. ৩৩৮, 
হাদিস: ৩৫২৩ 
” আল-বায়হাকি, গ্রাঁওজ্ঞ খ. ৫, পৃ. ৩৪৫, হাদিস: 
৩৫৩০ 
৯ ইবন আবু শায়বা, আল-মুসানিফ ফি আল- 
আহাদিস ওয়া আল-আসার, খ. ২, পৃ. ৩৪৫, 
হাদিস: ৯৭৫৮; হাদিসটি সহিহ__আলবানি 

” আত-তাবারানী, আল-ম্জাম আল-আওসাত, খ. 
৭, পৃ. ৩২৭ 


[| আত্তার্তহীদ 


শী।র্য। |।বি।ষ।য় 


“এখন নিহত ওসামা ১০ ওণ গুরল্তু ফিরে পাবেন ॥ 
তিনি মুসলিম বিশ্ের একটা বড় অংশের কাছে শহীদ 
আ1খ)। পাবেন । অদূর ভবিষ্যতে যাদি বিশ্ের আধিকাংশ 
দেশগুলোতে তো বটেই, আমেরিকাতেও (যে 
দেশটিতে ওবামার নাম সবচেয়ে বেশি নিন্দিত ও 
হণ) মাকিনি তরষ্ণ-তরদ্ণীদের শরীরের ভন্কিতে, 
রক্গাবরণে এবং সামার ড্রেসে ওসামা বিন লাদেনের 
ছবি দেখা যায় এবং তাদের কাছে চে গয়েভারার মতো 
কোনো এক আদশের সিষ্ছল হয়ে ওঠেন ওসামা, 
তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই ॥ জীবিত লাদেনের চেয়ে 


যৃত লাদেন অনেক বেশি শভিশালী হয়ে উঠবেন এবং 
তাঁর ঘৃতদেহ কবরে শুয়ে এখন পশ্চিমা আঞাসনের 


বিরদ্ধে লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ নেতৃতৃ দেবে ॥” 


উসামা বিন লাদেন 
জীবিত থাকুন আর না 


থাকুন, তিনি যে যুদ্ধ 
শুরু করে গেছেন, 


তা শেষ হয়নি 


আবদুল গাফফার চৌধুরী 


/আবদুল গাফফার চৌধুরী ল্ভন এবাসী ৫৭7ত বাংলাদেশী সাংবাদিক ও কলামিস্ট ॥ তর লেখার এতিটি মভব্যের সাথে আমরা একমত 
না হলেও নি্িধায় বলা হায় ঘটনার এতিহাসিক বিতোষণে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ॥ সত্যের সাহসী উচ্চারণ, তত ও উপাতনিভর্র 
সংবাদভাষ্য তাঁর জন্য নিয়ে আসে ব্যাপক জনাধিয়তা ॥ বন্ষঘমান নিবন্ধের এতিটি বাক্যের সাথে আমরা একমত্য পোষণ করি না তবে 
এর ভেতর ফুটে উটেছে এক নিজর্লা সত্য ও কঠিন বাভবতা_ সম্পাদক) 


ভোরে ঘুম থেকে জেগেই যে খবরটি পেয়েছি, 
আল কায়েদার শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেনকে 
মার্কিন সৈন্যরা পাকিস্তানে হত্যা করেছে৷ পশ্চিমা 
জগতের মিডিয়ায় খবরটি ফলাও করে প্রচার করা 


গিয়েছিলেন এবং আমেরিকার ক্লায়েন্ট স্টেট 
পাকিস্তানেই দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকতে 
পেরেছেন । এখন তাঁর অনুগামীরা যুদ্ধ চালাচ্ছে । 
এই যুদ্ধে 'অনুপস্থিত' ওসামা ও 'নিহত' ওসামার 


হয়েছে। মনে হয় যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে 


মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই । বরং জীবিত 


'মিত্রপক্ষের' জয়ের খবর এবং আরেক হিটলারের 


অথচ যুদ্ধে অনুপস্থিত ওসামা যেমন দিন দিন 


মৃত্যুর খবর প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু সত্যই 


গুরুত্ হারাচ্ছিলেন, এখন নিহত ওসামা সেই 


লাদেনের মৃত্যু এবং যুদ্ধ জয় হলো কি? লাদেন 


গুরুত্ব ১০ গুণ ফিরে পাবেন । তিনি মুসলিম 


তো 'অস্তিত্বহীন' বর্তমান আফগান-যুদ্ধ শুরু 


বিশ্বের একটা বড় অংশের কাছে শহীদ আখ্যা 


হওয়ার পর থেকেই। মার্কিন সেনারা 


পাবেন । 


আফগানিস্তানে বর্বর বোমাবর্ষণ দ্বারা হাজার 
হাজার নিরীহ নরনারী হত্যা করেছে। কিন্তু 
লাদেনের অস্তিত্ব আর আবিষ্কার করতে পারেনি । 
তাঁকে ধরতে পারেনি, মারতেও পারেনি । 
মাঝেমধ্যে আল-জাজিরা টেলিভিশন বা পশ্চিমা 
মিডিয়াই টেপে ধারণকৃত তার ভৌতিক কণ্ঠস্বর 
প্রচার করেছে। কিন্তু লাদেন জীবিত কি মৃত এই 
গুজবের অবসান আর হয়নি । লাদেন জীবিত 
থাকুন আর না থাকুন, তিনি যে যুদ্ধ শুরু করে 
গেছেন, তা শেষ হয়নি। আফগানিস্তান ও 
পাকিস্তানে ভয়াবহ মারণাস্ত্রসঙ্জিত পশ্চিমা 
সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আল-কায়েদা ও 
তালেবানদের যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে । এই যুদ্ধ 
যাঁরা শুরু করেছিলেন, সেই বুশ ও ব্রেয়ার জুটি 
এখন আর ক্ষমতায় নেই,তাঁরা বিদায় নিয়েছেন । 
এখন ক্ষমতায় ওবামা-ক্যামেরন জুটি । আমেরিকা 
ও বিটেনে তাঁরাও ক্ষমতা থেকে এক যথাসময়ে 
বিদায় নেবেন। কিন্তু লক্ষণ হলো, আফগান 
যুদ্ধের অবসান হচ্ছে না । পর্যবেক্ষকদের ধারণা, 
তা অনির্দিষ্টকাল চলবে | ওসামা এখন আর এই 
যুদ্ধে কোনো ফ্যাক্টর ছিলেন না । তিনি মিথ হয়ে 


জুন”১১ 


মার্কিন সেনারা চে গুয়েভারাকে হত্যার পর যেমন 
তাঁকে বিশ্ববরেণ্য করে তুলেছে, তেমনি তারা 
লাদেনকেও হত্যা করেছে এই খবরটি সঠিক হলে 
তাদের হাতে লাদেন নবজীবন লাভ করলেন । 
ওসামা বিন লাদেন এখন 'টেরোরিস্ট' থেকে 
'মার্টিয়ার' হয়ে উঠবেন | চে গুয়েভারা জীবিত 
থাকতে যাঁরা তাঁর রাজনীতি পছন্দ করতেন না, 
তাঁরাও পরে যেমন চে-র ছবিওয়ালা গেঞ্জি পরে 
রাস্তায় ঘুরতে দ্বিধা করেন না; আমেরিকারও 
শহর-বন্দরে চের ছবি, আবক্ষ মূর্তি বিপুলভাবে 
বিক্রি হয়, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে যদি বিশ্বের 
অধিকাং দেশগুলোতে তো বটেই, 
আমেরিকাতেও (যে দেশটিতে ওবামার নাম 
সবচেয়ে বেশি নিন্দিত ও ঘৃণ্য) মার্কিন তরুণ- 
তরুণীদের শরীরের উদ্থিতে, বক্ষাবরণে এবং 
সামার ড্রেসে ওসামা বিন লাদেনের ছবি দেখা 
যায় এবং তাদের কাছে চে গুয়েভারার মতো 

কোনো এক আদর্শের সিম্বল হয়ে ওঠেন ওসামা, 
তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমি অবশ্যই 
লাদেনকে চে গুয়েভারার সঙ্গে তুলনা করি না। 


কিন্তু মার্কিন সেনাদের হাতে মৃত্যু হওয়ার ফলে 
তাঁদের মরণোত্তর পরিণতি একই হবে বলে 
ধারণা করি । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারকে হারানো সম্ভব 
হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি । 
করেছিলেন । বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে ওসামা বিন 
লাদেনকে (হয়তো) হত্যা করা সম্ভব হয়েছে; 
কিন্তু তাঁকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি । 
নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর 
থেকে আমেরিকা তার সব মিত্র ও তাঁবেদার দেশ 
নিয়ে যে ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, তাতে 
চুড়ান্ত জয় দুরের কথা, আপাতত জয়েরও কোনো 
সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না । এই যুদ্ধব্যয়ের বিরাট 
ধাক্কা শুধু আমেরিকার নয়, সারা বিশ্বের 
অর্থনীতিতে বিরাট ধস নামিয়েছে। যা ত্রিশের 
মন্দাকেও ছাড়িয়ে গেছে । কোনো কোনো মার্কিন 
সমরবিদই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, এই 
যুদ্ধে আমেরিকা বা ন্যাটোর সামরিক জয়লাভের 
কোনো সম্ভীবনা নেই । তাঁদের এই কথার সত্যতা 
উপলব্ধি করা যায় তালেবানদের সঙ্গে 
আমেরিকার গোপন আপসরফার প্রচেষ্টার খবর 
দেখে । কোনো কোনো খ্যাতনামা মার্কিন 
অর্থনীতিবিদও এই বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে 
'ওয়ার অন টেরোরিজমের' নামে পশ্চিমা 
যুদ্ধবাদীরা মধ্যপ্রাচ্যের তেল লুগ্ঠনের জন্য যুদ্ধে 
নেমে যে লুটপাট চালাচ্ছে, সেই লাভের গুড় 
পিপড়ায় খাবে । অর্থাৎ তেল লুটের টাকা 
অনির্দিষ্টকাল ধরে ব্যয়বহুল মারণীস্ত্-ব্যবহৃত যুদ্ধে 
এমনভাবে ব্যয় হবে যে তাতে তাদের অপরাজেয় 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


ধনবাদী ব্যবস্থাযই পচন ও পতন দেখা দেবে । 
এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেইে পশ্চিমা ধনবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের কবর তৈরি হতে পারে । 

আমি ওসামা বিন লাদেনের সমর্থক নই এবং তাঁর 


এবং এখন আর তিনি ছায়া নন, কায়া হয়ে 
উঠলেন । জীবিত লাদেনের চেয়ে মৃত লাদেন 
অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন এবং তাঁর 
মৃতদেহ কবরে শুয়ে এখন পশ্চিমা আগ্রাসনের 


মৃত্যুতে শোকাহতও নই | গত শতকের গোড়ায় 
বিশ্ব-ধনবাদ তার অভ্যন্তরীণ সংকট কাটাতে বর্বর 
ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল এবং পরে সেই 


বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেবে । লাদেনের 
নাম হয়ে উঠতে পারে এই যুদ্ধের মূলমন্ত্র দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধে হিটলারকে পরাজিত করার পর 


ফ্যাসিবাদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল । তেমনি 


তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যখন লন্ডনের 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ম্নায়ুযুদ্ধ চালিয়ে প্রতিদ্বন্দী 


১০ ডাউনিং স্ট্রিটের দরজায় দাঁড়িয়ে দুই আঙুল 


সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 


তুলে বিজয়ের ভি (৬) চিহ্ু দেখাচ্ছিলেন, তখন 


সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে বিপর্যস্ত করার শেষে সারা 
বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করা সত্তেও গ্লোবাল 
ক্যাপিটালিজম যে অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখোমুখি 


এক ইতিহাসবিদ মন্তব্য করেছিলেন, "চার্চিল যুদ্ধ 
জয় করেছেন, কিন্তব সাম্রাজ্য হারিয়েছেন । হিটলার 
পরাজিত হয়েছেন, কিন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধবংস 


হয়, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য পলিটিক্যাল ইসলাম 
বা ইসলামিক টেরোরিজমের জন্ম দেয় এবং 


করে দিয়ে গেছেন ' কথাটা সম্ভবত আজকের 
আমেরিকা ও লাদেন সম্পর্কেও সত্য । চার্টিলের 


পরবর্তীকালে নিজেদের সৃষ্ট এই ফ্রাক্কেনস্টাইনের 


মতো বুশ অবশ্য তাঁর যুদ্ধে জয়ী হননি, কিন্তু 


দ্বারাই আক্রান্ত হয় । প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে এর 


লাদেনকে অদৃশ্য (পলাতক) হয়ে যেতে বাধ্য 


কোনো সম্পর্ক নেই। একজন ধনবাদী 
অর্থনীতিবিদই বলেছেন, 08010911917 
81%7855 116903 81) 91061019001 163 0৮1] 
90175158]. (ধনবাদের বেঁচে থাকার জন্য সব 
সময়ই তার একজন শক্র দরকার) । তিনি আরো 

বলেছেন, এই শক্র নিজেকেই সৃষ্টি করতে হয়। 
বিশ শতকের গোড়ায় ফ্যাসিবাদকে সে নিজেই 
তৈরি করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে । একই 
শতকের মধ্যভাগে কমিউনিজমকে তার শক্র 
হিসেবে খাড়া করে তার সঙ্গে ঠাণ্ডা এবং গরম 
দুই ধরনের লড়াই চালিয়েছে । এরপর বিশ 
শতকের শেষদিকে গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম তার 
কোনো প্রতিদ্ন্ধী ও শক্র না থাকা সত্তেও 
ইসলামের নাম ভাঙিয়ে পলিটিক্যাল ইসলাম ও 
ইসলামিক টেরোরিজমকে জন্ম দিয়ে তাকে শত্রু 
হিসেবে দাঁড় করিয়ে যুদ্ধে নেমেছে । ওসামা বিন 
লাদেন ছিলেন আমেরিকার বুশ পরিবারের বন্ধু 
এবং তাদের তেল ব্যবসায়ের পার্টনার । 
কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকাই তাঁকে 
পলিটিক্যাল ইসলামের প্রতীক হিসেবে দীর্ঘকাল 

দুধ-কলা দিয়ে পুষেছে। 

আসলে লাদেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আমেরিকা 
দীর্ঘকাল ধরে যা করছে, তা তাঁর ছায়ার বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ । কয়েক বছর ধরেই আফগান ও পাকিস্তানের 
যুদ্ধে লাদেন একটি ছায়া হয়ে উঠেছিলেন । তিনি 

কায়া হয়ে ওঠেননি ৷ তিনি জীবিত না মৃত, তা 
নিয়েও বিতর্ক ছিল । আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য 

পাঁতি-পাঁতি করে খুঁজেও তাঁকে পায়নি । পাকিস্তান 
তো সরাসরি অস্বীকার করে এসেছে, লাদেন 
তাদের শে নেই । তবু যুদ্ধ চলছিল এবং যুদ্ধ 
চালাচ্ছেন লাদেনের অনুগামীরাই, লাদেন নন। 
একমাত্র টেপকৃত ভৌতিক কণ্ঠস্বর (যা তাঁর বলে 
দাবি করা হয়েছে) ছাড়া তাঁর অস্তিত্বের আর 
কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি | 

এখন মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা পাকিস্তানে তিনি 
নিহত হয়েছেন, খবরটি সঠিক হলে প্রমাণ পাওয়া 
গেল, ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানেই ছিলেন 
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করেছিলেন । এখন লাদেন নিহত হয়েছেন বটে, 
কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়ে 
গেছেন । মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিতগ্ত বালুতে এই 
সামত্রাজ্যবাদকে এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে রেখে 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঞসর্বনিয় পাঁচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয় । 

গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিম্ে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


গেছেন, যে যুদ্ধে মুষিকের হাতেই হয়তো সিংহের 
মৃত্যুঘনিয়ে আসবে । মৃত্ুুর পর অধিকা 
মুসলিম দেশের মতো বাংলাদেশেও যদি (ভারত 
এবং পাকিস্তানেও) শান্তিকামী গণতন্ত্রমনা মানুষ 
পছন্দ না করা সত্তেও ওসামা বিন লাদেন নামটি 
কোনো একটি অনুকরণীয় কাজের পপুলার 
প্রতীক হয়ে ওঠে, তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই । এ 
ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী ও উগ্র মৌলবাদীরা 
তাদের বর্তমান পড়ন্ত অবস্থা ঠেকা দেওয়ার জন্য 
ওসামা নামটিকে রক্ষাকবচ করে তুলতে পারে 
এবং বুকে ও বাহুতে ধারণও করতে পারে। 
এখানেই বাংলাদেশ সরকারকে অত্যন্ত সতর্কহতে 
হবে এবং বাস্তব নীতি নির্ধারণ করতে হবে । 
একটি পুরনো কথা, কোনো ইজম বা আইডিয়া, 
ভালো-মন্দ যা-ই হোক, তাকে অস্ত্র দ্বারা ধবংস 
করা যায় না। লাদেনবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও 
পশ্চিমা শক্তি তাই বিভীষিকা সৃষ্টিকারী মারণাস্ত্র 
দ্বারাও জয়ী হচ্ছে না। লাদেন বহু বছর ধরে 
এমনিতেই ছায়া হয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁকে হত্যা 
করে কায়া করে তোলা হয়েছে । তাঁকে অমরত্ব 
দান করা হলো বলেও অনুমান করা চলে । 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 


প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 
* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২০০ টাকা । 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
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ংলাদেশের গণতন্ত্রমনা সেকু্যুলারিস্ট সরকারও 
যদি মধ্যযুগীয় কোনো আইডিয়া বা ইজমের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে চায়, তাহলে কেবল 
শক্তিপ্রয়োগ বা দমননীতি প্রয়োগ দ্বারা তাতে 
সফল হতে পারবে না । তাকে পাল্টা আইডিয়া ও 
মতবাদের যুদ্ধে নামতে হবে এবং এই যুদ্ধে জয়ী 
হতে হবে | লাদেনের মৃত্যু বাংলাদেশেও গণতন্ত্র 
ও সেবুলারিজমের জন্য যে নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি 
করবে, তা মোকাবিলার জন্য সেক্যুলারিস্ট 
রাজনৈতিক দলগুলো এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক 
সরকার আদৌ সতর্ক আছে কি? 


লেখক : লন্ডন প্রবাসী প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


4১0৩0৭11থ, 11800 1101160 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্গ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


শী।র্য। ।বি।ষ।য় 


বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ড: 
” পরিকল্পিত মিথ্যাচার 


বদরুদ্দীন উমর 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ ও 
বিপজ্জনক রাষ্ট্র আর নেই, যদিও তাদের মিত্র 


সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও মক্কেল রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও এ 
একই চারিত্রিক গুণাবলীর অভাব দেখা যায় না। 
কিন্তু তা সত্বেও নিজেদের বিশ্ব বিস্তৃত প্রচার 


অস্ত্র আছে, একথা বলে সে দেশটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


অভিযানের মাধ্যমে ১ মে লাদেনকে হত্যা করা 


ঘোষণা করতে তাদের অসুবিধা হয়নি, যদিও তার 
কোনো প্রমাণ তারা দিতে পারেনি ৷ পরে এটা 
অন্রান্তভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ইরাকের কাছে সে 
রকম কোনো অস্ত্র ছিল না। প্রেসিডেন্ট বুশ 


নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রেডিও, টেলিভিশন ও 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে, তারা নিজেদের হরেক 


ইরাকের কাছে গণবিধবংসী অস্ত্র থাকার যে কথা 
বলেছিলেন তা ছিল ইরাক আক্রমণের জন্য 


রকম মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজি এবং বিপজ্জনক চরিত্র 


তাদের অজুহাত মাত্র! 


আড়াল করে এমনভাবে নিজেদের কার্যকলাপকে 
মহিমান্বিত করার চেষ্টা করে যা অবাক হওয়ার 
মতো । এরা যা বলে তার উল্টো কাজ করে এবং 
যা করে তার উল্টো কথা বলে । এভাবেই তারা 
নিজেদের চরম মানবতাবিরোধী কার্যকলাপকে 
আড়াল করে অন্যদের মানবতাবিরোধী আখ্যা 
দিয়ে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ 
করে না। এদের প্রচার-প্রচারণার এমনই শক্তি 
যাতে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা এর শিকার হয়ে 
মানুষ ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত হয়। এ কারণে এরা 
মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এনে 
যখন অন্যদের ওপর আক্রমণ করে তখন এদের 
আরও বিপজ্জনক মানবতাবিরোধী চরিত্র ও 
কার্যকলাপের দিকে মানুষ তাকায় না, এদের মধ্যে 
তার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ থাকে না অথবা ক্ষোভ 
তীব্র হয় না, উল্টো এদের পরিবর্তে এদের 
আক্রমণের লক্ষ্যবস্তর বিরুদ্ধে ক্ষোভই তাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায় । সবার ক্ষেত্রে 
একথা প্রযোজ্য না হলেও, বিপুল অধিকাহ 
মানুষের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে । 

এ প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মতো সাম্রাজ্যবাদী ক্রিমিনালরা 
কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও 
নিজেদের এই মুখোশ রক্ষার জন্য তারা তেমন 
ব্যস্ত নয়, এ নিয়ে বিশেষ কোনো সতর্কতার 
প্রয়োজনও তারা বোধ করে না। তাদের লক্ষ্য 
অর্জনের জন্য নিজেদের মানসিকতার মুখোশ 
ছিড়ে ফেলার প্রয়োজন হলে তারা এ কাজ করতে 
দ্বিধাবোধ করে না। বেপরোয়াভাবেই তারা 
অন্যদের আক্রমণ করে । 

এরা যে কত বড় মিথ্যাবাদী ও ধাপ্পাবাজ সেটা 
২০০৩ সালে তাদের ইরাক আক্রমণের সময়েই 
দেখা গেছে । সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্ব€ 
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আফগানিস্তান আক্রমণ ও দখলের অজুহাত 
হিসেবে একইভাবে তারা বলেছিল যে, ৯/১১-এর 
বিমান হামলার জন্য আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে 
থাকা ওসামা বিন লাদেন দায়ী । এর কোনো 
প্রমাণ তারা আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি, কিন্তু তা 
সত্তেও তাদের বিশাল প্রচার মাধ্যমে নিরন্তর 
প্রচারণার শিকার হয়ে দুনিয়ার বিপুল অধিকাত্‌ 
মানুষই কোনো যুক্তি ও প্রমাণের ধারে-কাছে না 
গিয়ে বিশ্বাস করে যে, সে কাজ সত্যিই লাদেন 
করেছিলেন!! অথচ খোদ আমেরিকা ও 
ইউরোপের অনেক সুত্র থেকেও বলা হয় যে, 
আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণের অজুহাত খাড়া 
করার জন্য ৯/১১-এর ঘটনা খোদ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাই করেছিল । এটা ছিল 
তাদের একটা রহংরফব লড়ন । এ কারণে ঘটনা 
ঘটার পর মুহুর্তেই কোনো ধরনের প্রমাণের 
তোয়াক্কা না করে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছিলেন যে, 


হয় । আমেরিকানদের কথা হলো, তারা এ 
অভিযান পরিচালনার বিষয়টি পাকিস্তানকে না 
জানিয়ে গোপনীয়তার মাধ্যমেই করেছিল । 
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জারদারিও বলেছেন যে, 
পাকিস্তান সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা এ 
অভিযানের সঙ্গে ছিল না! অর্থাত পাকিস্তানের 
কোনো অনুমতির প্রয়োজনবোধ না করে ও তার 
জন্য অপেক্ষা না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা 
বিভাগ এ কাজ করেছে!! এ বেপরোয়া কাজ 
করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যেমন কোনো 
অসুবিধে হয়নি, তেমনি এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
তাদের মকেল রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বকে বুড়ো আঙুল দেখালেও তাতে 
তাদের কিছু যায় আসেনি । এর বিরুদ্ধে তারা 
কোনো প্রতিবাদ করেনি ৷ উপরন্তু ওসামা বিন 
লাদেনের অবস্থান সম্পর্কে কিছু না জানার ক্ষেত্রে 
গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথা বলে মাফ চাওয়ার মতো 
ব্যাপারই তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। 
পাকিস্তানের এই অবস্থা হলেও দেখা যাচ্ছে যে, 
একটি স্বাধীন দেশে এ ধরনের কাজ করতে 
আমেরিকার কোনো অসুবিধেই নেই ৷ এমনভাবে 
তারা এ কাজ করে, যেন এটা তাদের অধিকার! 
'জার যার মুনুক তার'-এর ভিত্তিতে যেখানে 
সাম্রাজ্যবাদীরা দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, 


সে কাজ ওসামা বিন লাদেনের! আফগানিস্তানের 
গুহার মধ্যে থেকেই তিনি এ কাজ করেছিলেন!! 

আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের সময় 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাদেনকে কাজে লাগিয়েছিল । 
আফগানিস্তানে মার্কসবাদীদের উতখাত করে 
সেখানে ইসলামপন্থীদের শাসন কায়েমের জন্য 
লাদেন এবং নিজেদের আধিপত্য কায়েমের জন্য 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে হাত 
মিলিয়েছিল। পরে আরব দেশগ্তলোতে 
আমেরিকার আধিপত্যবাদী অবস্থানের এবং 
শোষণ-নির্যাতনের বিরোধিতা করতে দাঁড়ালে 
লাদেনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক খারাপ 
হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি 
হয়। ৯/১১-এর ঘটনার জন্য লাদেনকে দায়ী 
করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে 
পুরস্কার ঘোষণা করে এবং বিগত প্রায় দশ বছর 
ধরে তাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে । 
পাকিস্তানের আ্যাবোটাবাদ শহরে এক সামরিক 


তাতে এটা যে তারা শুধু পাকিস্তান, আফগানিস্তান 
বা ইরাকেই করছে তাই নয়, এখন লিবিয়ার মতো 
মার্কিন নিয়ন্ত্রণ বলয়ের বাইরে অবস্থিত একটি 
দেশের ওপরও “মানবিকতার নামে সামরিক 
হামলা করতে তাদের অসুবিধে হচ্ছে না। 
রাজনৈতিক বা সামরিকভাবে গাদ্দাফির বিরুদ্ধে 
জয় লাভের কোনো সম্ভাবনা না দেখে এখন তারা 
গাদ্দাফিকে খুন করার জন্য মরিয়া হয়েছে । 
এজন্য তারা গাদ্দাফির বাসভবনের উপর একের 
পর এক সামরিক বিমান হামলা করছে। যেদিন 
তারা লাদেনকে পাকিস্তানে হত্যা করেছে সেই 
দিনই তারা গাদ্দাফিকে হত্যার জন্য তার 
বাসভবনে বিমান হামলা চালিয়ে তার এক পুত্র ও 
তিন নাতি-নাতনীকে হত্যা করেছে । অন্য একটি 
দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপর এভাবে হামলা করতে 
তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি । 


বাকি ০ ১৪ পৃষ্ঠার ২-এর কলামে 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৮ 
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বাংলাদেশে ফতোয়ার প্রয়োগ ও তার বৈধতা 


মাওলানা মুফতি কিফায়াতুলাহ 


মুসলমানদের রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আদর্শ । 
তাদের অনুসরণ করতে হবে কিছু বিধি, বর্জন 
করে চলতে হবে কিছু নিষেধ । এই অনুভূতি ও 
চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে এরূপ বিধি নিষেধ ও নীতি 
আদর্শের আলোকোজ্জ্বল ধারায় কুরআন-সুনাহ 
ভিত্তিক জীবন যাপনে ফতোয়ার গুরুত্ব 
অপরিসীম । ফতোয়া হল ইসলামী জীবন পদ্ধতীর 
একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । ফতোয়া মানুষের 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। আকীদা- 
বিশ্বাস, কাজ-কর্ম এবং কথা-বার্তা কোন কিছুই 
এর বহির্ভূত নয়। ব্যক্তির সম্পক তার রবের 
সাথে, স্বীয়সত্তা, পরিবার, সামাজ ও দেশের 
সাথে, যুদ্ধকালীন বা সন্ধিকালীন এক দেশর 
সম্পর্ক অন্য দেশের সাথে কী রূপ হবে তাও 
ফতোয়ার অন্তর্ভূক্ত । 
মেটাকথা ফতোয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথা 
আকিদা, ইবাদত, মুয়ামালা-লেনদেন, ধন-সম্পদ, 
অর্থনীতি, পরিবার ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সব 
বিষয়ের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ।১ 
ফতোয়া বিশ্ব মুসলিম জীবনের এবং ধর্মীয় 
বিষয়াদীর অবিচ্ছেদ্য অংশ | তাই ফতোয়াকে 
কোনভাবেই মুসলিম জাতির জীবন ব্যবস্থা থেকে 
পাশ কাটিয়ে দেখার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে 
ফতোয়া প্রদান দুই ভাগে বিভক্ত: 
১. ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া । 
২.দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে ফতোয়া তথা বিচার, শাস্তি, 
জরিমানা ও দণ্ড ইত্যাদি । 
আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে স্বাধীন বিচার 
বিভাগের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া প্রদান 
এবং দ্বি-পাক্ষিক অন্যান্য পর্যায়ে ফতোয়া প্রদান 
ব্যাপারটি বিশ্লেষণের দাবি রাখে | 


জুন”১১ 


ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া 
ফতোয়া মুসলিম জাতির ব্যক্তি জীবনের একটি 
অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্পূর্ণ অংশ । ব্যক্তি পর্যায়ে 
ফতোয়ার অত্যাধিক গুরুত্ব রয়েছে কেননা এর 
মাধ্যমে মুসলিম জাতির মূল ঈমান-আব্বিদা তথা 
ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তার সব শাখা-প্রশাখার 
কর্মকাণ্ডের শুদ্ধা-শুদ্ধি সাব্যস্ত হয় । ফতোয়া 
কেবল বিবাহ তালাকের মত দু'একটি বিষয়ের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ব্যক্তি পর্যায়ের সর্বক্ষেত্রে 
ইসলামের যে বিধি-বিধান ও করণীয়, বর্জনীয় 
বিষয়াদী এবং আহকাম রয়েছে বিজ্ঞ আলেমগণ 
কুরআন-হাদীসের আলোকে তৎসম্পর্কে প্রশ্নের 
উত্তরে যা বলেন, তাকেই ইসলামের পরিভাষায় 
ফতোয়া বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেন, 
| ৩৬ ১১ ১] এ ০ এট ৯ 
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'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় মুফ্তী 
শব্দের অধীনে বলা হয়েছে, 1001, /১14910 
1৬7, 81019191010 1:9581 81000101109 
%৮]10 51৮63 ৪. 1011118] 19958] 01001101017 


(7808) 10 81795761 10 81 11101011505 £. 
07816 1701%10091 01-10086.5 


পিতা চিন্তা করে একজন মুসলমান হিসাবে আমার 
এখন কি করণীয় । এ ক্ষেত্রে সে তার করণীয় 
জানতে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হয়, আলেম 
তাকে তার করণীয় তথা ভূমিষ্ঠ শিশুর ব্যাপারে 
কোরআন হাদীসের আলোকে শরীয়তের দিক 
নির্দেশনা দিয়ে থাকেন । ওই ব্যক্তি ইসলামী 
জীবনাদর্শ পালনে বিজ্ঞ আলেমের নির্দেশনা 
অনুযায়ী শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর বড়ত্ের 
আযান দেয় । এক সপ্তাহ পর আকীকা করে সুন্দর 
নাম রাখে ইত্যাদি | 

এমনি ধারাবাহিকতা তার জীবনের পদে পদে 
পরিলক্ষিত হয়। শিশুটি যখন বড় হবে সে 
জানতে চাইবে আমি নামায কিভাবে আদায় 
করবো? কোন কাজ করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে? 
নামাযে বিভিন্ন সমস্যা হলে তখন আমার করণীয় 
কি? ভবিষ্যতে শিশুটি যখন সম্পদশালী হবে, সে 
যাকাত সম্পর্কিত আহকাম জানতে চাইবে । 
কালের চক্রে শিশুটি যখন বার্ধক্যে পৌছে 
মৃত্যুবরণ করবে, তার সন্তানরা এসে বিজ্ঞ 
আলেমের নিকট তার পিতার গোসল ও কাফন- 
দাফন সম্পর্কিত বিষয়াদি জানতে চাইবে ৷ 
তদুত্তরে বিজ্ঞ আলেম শরীয়তের আলোকে যে 
আহকাম ও করণীয় জানাবেন তাই হলো 
“ফতোয়া” প্রদান । 

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, গণপ্রজাতন্ত্রী 
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা ৯০% মুসলিম 
নাগরিক তাদের ধর্মীয় জীবন-যাপনে শরীয়তের 
লক্ষ-কোটি মাস'আলার প্রয়োজন হয় আর এই 


জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুর পর দাফন পর্যন্ত একজন 
মুসলমান ব্যক্তিপর্যায়ের ফতোয়ার মুখাপেক্ষী । 


মাস'আলাগুলো জানতে তারা ফতোয়ার 
মুখাপেক্ষী হয় । অন্যদিকে বিজ্ঞ আলেমগণও 


কারণ শিশু যখন জন্গ্রহণ করে তখনই তার 


তাদের দায়িত্ব পালনে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া দিয়ে ইসলামের 


দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়: যেখানে দু'পক্ষের পরস্পর 


নিষেধ, হুকুম-আহকাম জানাতে বাধ্য | 
হাদীস শরীফে এসেছে, 
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হযরত আবু হুরায়রা রোযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “যাকে কোন দীনি বিষয় 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা সত্তেও সে তা গোপন করে 
(বলে না) তাকে কিয়ামত দিবসে আগুনের লাগাম 
পরানো হবে ৮? 

তাই বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকগণ বিজ্ঞ 
আলেমদের কাছে বিভিন্ন ইসলামী প্রশ্নোত্তর প্রদান 
প্রতিষ্ঠান তথা ফতোয়া বিভাগ এবং জাতীয় 
দৈনিক, মাসিক ও সপ্তাহিক মিডিয়াগ্তলোর মাধ্যমে 
তাদের জীবন-যাপনের বিভিন্ন দিক ও মাস'আলা 
জানতে ফতোয়া তলব করে । উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ 
তথা ফতোয়া বিভাগ এবং গণ মাধ্যমগ্ডলো 
তাদের প্রশ্নের জাওয়াবে বিজ্ঞ আলেমগণের প্রদত্ত 
ইসলামী সমাধান তথা ফতোয়া প্রচার, প্রসার করে 
মুসলিম জাতির জীবন-যাপনে সহযোগিতা করে 
আসছে । উক্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানপগ্তলো তথা 
ফতোয়া বিভাগ এবং মিডিয়াগুলো যদি 
গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশে মুসলিম 
নাগরিকদের ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া প্রদান ও 
প্রচার থেকে বিরত থাকে বা বিরত রাখা হয় 
তাহলে মুসলিম মূল্যবোধ এবং তাদের জীবন 
ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় নেমে আসবে । সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলিম নাগরিক ধর্মীয় সমাধানের অভাবে তাদের 
স্বকীয়তা হারাবে । তাই এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে 
মুসলিম নাগরিকদের ব্যক্তি পর্যায়ে ফতোয়া প্রাদান 
কোনভাবে অস্বীকার করা যায় না । 


ছি-পাক্ষিক ও অন্যান্য পর্যায়ে ফতোয়া 


শরীয়তে যে সমস্ত বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম 


বিরোধী স্বার্থ বিদ্যমান থাকে তাকে দ্বি-পাক্ষিক 


তথা আইন রয়েছে, তা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে 


পর্যায় বলে । দ্বি-পাক্ষিক স্থার্থ মূল্যায়ন করে কোন 
একজনের স্বার্থের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত রায় বা 


অদ্যাবধি নজিরবিহীন । 
এখন প্রশ্ন জাগে ইসলামী শরীয়তের এই বিধি- 


সিদ্ধান্ত দেয়াই হলো দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে ফতোয়া 


বিধানগ্তলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে প্রয়োগের 


প্রদান । যা একটি দেশের নিয় আদালত, উচ্চ 
আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালত করে থাকে । 


ব্যবস্থা কি এবং কে প্রয়োগ করবে? 
দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য পর্যায়ে কোন আইন প্রয়োগ 


কিন্তু দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য পর্যায়ে এধরণের রায় 


করতে হলে ক্ষমতা আবশ্যক; যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 


বা সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য যে জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় 


না থাকে তাহলে এই সমস্ত বিধান তথা 


ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নাগরিকের অধিকার 
রক্ষণ তা সর্বজনস্বীকৃত । 
ইসলামী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা 


আইনগুলো প্রয়োগের কোন সুযোগ ও সুফল 
থাকে না। যেমন, ইসলামের প্রথম যুগে মক্কার 
মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা ছিল না, তখন নবী 


যায়, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় 


করীম সো.) ইসলামী আইন প্রয়োগ করেননি । 


শৃঙ্খলা রক্ষায় ইসলামে বিস্তর বিধান রয়েছে । 


আর যখন মুসলমানগণ ক্ষমতা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ 


এরই ভিত্তিতে উপমহাদেশে রচিত হয়েছে সর্ববৃহৎ 
ফতোয়া গ্রন্থ “ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' যা 


করেন পূর্বের সংঘটিত বিষয়াদী পুনরায় উত্থাপন 
না করে পরবর্তী বিষয়ে ইসলামী আইন প্রয়োগ 


তত্কালীন মুসলিম শাসক বাদশাহ আলমগীর 


করেছেন। 


রাষ্ট্রীয় আইনকোষ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন । 
এ ধরনের আরো ইসলামী আইনের বই রয়েছে । 


এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে দ্বি-পাক্ষিক ও 
অন্যান্য পর্যায়ে ফতোয়া প্রয়োগ বিষয়ে মূল 


ইসলাম এসব দ্বি-পাক্ষিক বিধান বা আইন দিয়ে 


আলোচনার আগে স্পষ্ট করা উচিৎ যে, দ্বি- 


নিশ্চিত করেছে নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ 


পাক্ষিক ও অন্যান্য পর্যায়ে রায় বা সিদ্ধান্তকে 


কার? অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর শাস্তির বিধান 


ইসলামী পরিভাষায় কি বলা হয় এবং বিচার ও 


নির্ধারণ করে অন্যের জীবনের নিরাপত্তী নিশ্চিত 


ফতোয়ার মাঝে পার্থক্য কি? 


করেছে। নিশ্চিত করেছে নারীর সম্ভ্রম হরণকার 


ফতোয়ায় যখন দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ চলে আসে, 


এবং ইভটিজিং ও যৌতুকের মতো নার 
নির্যাতনের শাস্তি ইত্যাদি । 

অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষায় ও উপযুক্ত ও বাস্ত 
বসম্মত বিধান ইসলামে রয়েছে । যেমন ইসলাম 


তখন তাকে ইসলামী পরিভাষায় কাযা, হদ ও 
তাযীর ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় । 
কাযা অর্থ: আদালতের বিচার, সিদ্ধান্ত । 
হদ অর্থ: শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি ৷ যার ধরণ, 


নারীকে ক্রয়কৃত পণ্য থেকে টেনে এনে মা, বোন 


পরিমাণ ও কার্যকর করার পদ্ধতি সব কিছুই 


এবং স্ত্রীর মর্যাদায় আসীন করেছে । নারীকে পিতৃ 


শরীয়ত পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছে । যেমন- 


সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার বিপরীতে পিতৃ 
সম্পত্তিতে তার নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করেছে। শুধু 


হত্যা, চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি । 
তা*যীর পরিচয় : কিছু অপরাধ এমন রয়েছে 


তাই নয়, ভাইদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও তাদের 


যেগুলোর কারণে শরীয়তে শাস্তি দেয়ার বিধান 


ংশ দিয়েছে । প্রতিবেশীর হক আদায়েও 


রয়েছে । তবে শাস্তির ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ 


ইসলামে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও বিধান । 


করে দেয়া হয়নি । এটা দায়িত্বশীল বা কর্তৃপক্ষের 


এক কথায় শৃঙ্খলা ও অধিকার রক্ষায় ইসলামী 


উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে । যেমন- ঘুষ, দুর্নীতি ও 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ভুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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পণ্যে ভেজাল দেয়ার শাস্তি ইত্যাদি । 

দুররা: ইসলামী দগ্ডবিধি অনুযায়ী দগুপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
প্রতি আরোপযোগ্য দৈহিক শাস্তি । 

বিচার ও ফতোয়া 


€ এর্দ 


| 23:27. 220255 ৮৮31 ৯-5805 
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বিচার বলা হয় শরয়ী বিধান পালনে বাধ্য করার 
ভিত্তিতে কাউকে শরীয়তের কোন বিধান সম্পর্কে 
অবহিত করা | অন্যভাবে বলা যায়, শরয়ী বিধান 
পালনে বাধ্য করার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক 
কাউকে শরয়ী বিধান পালনে বাধ্য করা । 
আর ফতোয়া বলা হয় শরীয়তের কোন বিধান 
সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে সে বিষয়ে অবহিত করা । 
সুতরাং বিচারের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান পালনে বাধ্য 
করা হয় আর ফতোয়ার ক্ষেত্রে তা করা হয় না। 


অন্যথায় শুধু মতামত প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকবেন । 


হয় তা কাযা, হদ, তাশ্ধীরের মাঝে গণ্য হয় । 


এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারক উক্ত 


কেননা কাযা, হদ, তাশ্খীরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 


আলেমের মতামত বিবেচনায় নিয়ে ক্ষমতা বলে 
তা প্রয়োগ ও কার্কর করতে পারেন ৷ এখানে 
উক্ত বিজ্ঞ আলেম একজন উকিলের ভূমিকা পালন 
করবেন মাত্র । 
উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে 
বিরোধপূর্ণ দ্বি-পাক্ষিক ও অন্যান্য বিষয়ে ফতোয়া 
ংক্রান্ত বক্তব্য হলো নিম্নরূপ: 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয় বা বিচারক নয় এমন কোন 
ব্যক্তির ফতোয়ার মাধ্যমে শরয়ী বিধান কার্যকর 
অধিকার বা এখতেয়ার থাকবে না। বরং তা 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহোদয় তথা বিচারকগণ 
প্রয়োগ ও কার্ধকর করবেন । তারা একটি নির্দিষ্ট 
কাঠামো বা নীতিকে সামনে রেখে ন্যায় বিচার 
নিশ্চিত করবেন । 
তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ছবি-পাক্ষিক ও 
অন্যান্য পর্যায়ে আদালত ও সংবিধানের সাথে 
বিরোধপূর্ণ ও ক্ষমতাবহির্ভত কোন ফতোয়া 
প্রয়োগের সুযোগ বা অবকাশ নেই । তাই বলা 
যায় হুদুদ, তা'যীরাত কার্ধকর করা সরকারের 
কাজ; অন্যরা তা কার্ধকর করতে পারবে না । এটি 
শরীয়তের স্বীকৃত বিধান যা সকল মাজহাবের 
ফতোয়া | এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই ।৯২ 
এক্ষেত্রে মুফতিগণ শুধু আদালতকে আইনের 
মাধ্যমে সুবিচার এবং শান্তি-শৃঙ্লা ও 


মানবধিকার রক্ষার্থে বিভিন্নভাবে; আবেদন, 
পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী 


বিধানগুলো আইনের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ 
করতে পারেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের 
আদালতও তাদের সুবিধার্থে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় 
এবং মানবাধিকার রক্ষায় ইসলামী বিধি বিধানের 
ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের সুপারিশ মূল্যায়ন করে 
বিচার কাজে শরীয়তের ভাষ্য জানার জন্য 
মতামত নিতে পারেন, যা প্রশংসনীয় হবে বলে 
নির্ধিধায় বলা যায় । 

প্রশ্ন হতে পারে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও স্থানীয় 
প্রশাসনের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলে দ্বি-পাক্ষিক ও 


কোন ঘটনা সম্পর্কে শরীয়তে বিধান অবহিত 
করার ক্ষেত্রে বিচার এবং ফতোয়া যদিও এক 


অন্যান্য বিচার বিষয়ক ফতোয়া কার্যকরের 
প্রতিবেদন দেখতে পাই | যাতে প্রতীয়মান হয় 


কিন্তু বিধান পালনে বাধ্য করার অধিকার একমাত্র 


যে, আদালতের উপস্থিতিতে ছি-পাক্ষিক ও 


বিচারের ক্ষেত্রেই রয়েছে, ফতোয়াতে তা নেই ।৯ 
বিচার: রাষ্ত্রীয়ভাবে নিয়োগকৃত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত 


অন্যান্য বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করা হয় এবং তা 
কার্ধকর করায় বল প্রয়োগ করা হয় । এর উত্তর 


ব্যক্তি আইনের মাধ্যমে আদালতে দ্বি-পাক্ষিক ও 
অন্যান্য বিষয়ে কোন রায় বা সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং 
তা কার্যকর নিশ্চিত করা বা বাস্তবায়নে বাধ্য 
করা । 

ফতোয়া: কোন বিজ্ঞ আলেম বিরোধপূর্ণ দ্ি- 
পাক্ষিক ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 
ফতোয়া তথা শরীয়ত সম্মত সমাধান জানিয়ে 
পারবেননা । তবে তার নিকট প্রয়োগ ও কার্যকর 
করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকলে তা প্রয়োগ করতে 
পারবেন বা কার্ষকর নিশ্চিত করতে পারবেন । 


জুন”১১ 


দুভাবে দেয়া যেতে পারে । 

১. এগুলো কিছু দুর্ঘটনা বা বিচ্ছিন ঘটনা যা 
অশিক্ষিত, অজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগীর 
মৃত্যুর ন্যায় । অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও স্বন্প 
জ্ঞানসম্পন্ন কিছু ইসলামী নামধারী ব্যক্তি 
ঘটিয়ে থাকে বা ঘটানো হয় যা অবশ্যই 
নিন্দনীয় । অথচ দেশে নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞ 
মুফতি ও ফতোয়া বিভাগ এমন বিচার বিষয়ক 
ফতোয়া প্রদান করেন না। 

২. আগেই আলোচনা হয়েছে দ্বি-পাক্ষিক ও 
অন্যান্য বিচার পর্যায়ে যে ফতোয়া প্রয়োগ করা 


বলে তা বাস্তবায়ন আবশ্যক । কিন্ত 
ফতোয়াতে ইসলামী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা না থাকাই বাস্তবায়নের কথা নেই। 
তাই গ্রাম্য শালিসে বিচ্ছিন কিছু ঘটনায় 
ফতোয়া নামে যা করা হয়, তা ক্ষমতা এবং 
বল প্রয়োগ করে বাস্তবায়ন করা হয় । অথচ এ 
ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে ফতোয়া বলা 
যায় না। সুতরাং গ্রাম্য শালিসের এসব 
মতামত ও শাস্তি কিছুতেই ফতোয়া হতে পারে 
না। 


লেখক: মুফতি ও মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া 
বাংলাদেশ 


* মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত ফতোয়া ও তার নীতিমালা 
শীর্ষক আর্তজাতিক সেমিনারের চুড়ান্ত ঘোষণা, 
ব্যবস্থাপনায় : রাবেতা আলমে ইসলামী (২০-২৩ 
মুহাররম ১৪৩০ হি. _ ১৭-২০ জানুয়ারি ২০০৯ 
খি.), আল-মাউসৃতআাতুল ফিকহিয়া আল- 
কুয়েতিয়া (কুয়েতি ফিকৃহী বিশ্বকোষ), খ. ৩৩, 
পৃ. ২২ 

২ সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩ ও সুরা আল-আম্বিয়া ২১:৭ 

ও খ. ৮, পৃ. ৩৯৪; সূত্র: মাকি, আল-কাউসার, মার্চ 
২০১১ 

* কে) আবু দাউদ, আস-সনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩২১, 
হাদীস : ৩৬৫৮ 
(খ)ট আত-তিরমিযী, আ/স-স্নান, মুস্তাফা 
আলবাবী, হলব, মিসর (১৩৯৫ হি. ল ১৯৭৫ খি.), 
খ. ৫, পৃ. ২৯, হাদীস : ২৬৪৯ 

« ইবনে আবেদীন, রদ্ুল ম্বহতার আালাদ দুরারিল 
মুখতার, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ 
হি. _ ১৯৯২), খ. €, পৃ ৩৫২ 

৬ ইবনে ফারিহুন, তাবসিরাতিল হুকাম ফা উসুলিল 
আকধিয়া. ওয়া মানাহিজিল . আহকাম, 
মাকতাবাতুল কুণ্রিয়াতিল আযহারিয়া (১৪০৬ হি. _ 
১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ১১ 

* আল-জুমাল, ফাতিহাতুল ওয়াহৃহাব বি-তাওযীহিল 
শরাহি মিনহাজিত তুলা _ হাশিয়াতুল জুমাল, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৩৩৪ 

” আল-বুহ্তী, কাশুশফুল কিনা আনিল ইকনা, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৬, পৃ. ২৮৫ 
বয়রুত, লেবনান (১৪১৪ হি), খ. ১৫, পৃ. ১৪৮ 

৯ আল-বুহ্তী, গ্রাওভ্, খ. ৬, পৃ. ২৯৯ 

» আল-মাউসৃআতুল ফিক্হিয়া অ)ল-কুয়োতিয়া 
€ুয়েতি ফিকৃহী বিশ্বকোষ), খ. ৩৩, পৃ. 
২৮২-২৮৩ 

»২ (ক) আল-মুসারাফ, খ. ১৪, পৃ. ৪৪১১ (খ) 
কাদারিউস-সনায়ে, খ. ৭, পৃ. ৫৭ গে) 
বিদারাতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৪৪৪-8৪৫) (ঘ) 
আল-হিদারা, খ. ২, পৃ ৪৯১, (ও) আল- 
মাউসৃআাতুল ফিকৃহীয়া (ফিকৃহী বিশ্বকোষ), খ. 


১৭, পৃ. ১৪৪-১৪৫ 
[॥ আত্তার্তহীদ ১১ 
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সিডও (007)/৮৬) সনদ ও জাতীয় নারী-উন্নয়ন 
নীতিমালা ২০১১ : একটি পর্যালোচনা 


গ্রন্থনা : সালীম মাহদী ও নু'মান ইদরীস 


সম্পাদনা : মাওলানা আযীযুল হক 


জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১-এর নামে 
যে খসড়া বর্তমান সরকার বিগত ৭ মার্চ সোমবার 
মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করেছে, তার বেশ কর্টি 
ধারা-উপধারা প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম ও বিজ্ঞ 
মুফতি সাহেবানের দৃষ্টিতে কোরআন-সুন্নাহ তথা 
ইসলামী বিধি-বিধান, মুহাম্মদী তাহজীব- 
তামাদ্দুন, দ্বীনি ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । তা 
মূলত জাতিসংঘের ইসলামবিদ্বেধী সিডও সনদ 
বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের একটি কৌশলমাত্র । 


সিডও সনদ: 

(00179170101 01176 15111701781101] 01 
/৯]]7010775  :07 11501117011181101) 
/১8811050 ৬/010917 - 005104৬/) 
(কনভেনশন অব দ্য ইলিমিনেশন অব অল 
ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন) 
অর্থাৎ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ 
সনদ-সিডও। 

বস্তত ১৯৭২ সালেই একটি 4/১00- 
[)150111111781101 00119101101) গ্রহণ করার 
জন্য জাতিসংঘ একমত হয়েছিল বলে জানা যায়। 
তথাপি ১৯৭৯ সালে ১৮ ডিসেম্বরই জাতিসংঘের 
সাধারণ পরিষদে নারী উন্নয়নের নামে একটি চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। পরবর্তিতে ১৯৮১ সালের ৩ 
সেপ্টেম্বর মাত্র ২০ টি রাষ্ট্রের অনুমোদনের 
মাধ্যমে এ চুক্তি কার্যকর করা হয় । বর্তমানে এ 
চুক্তিই সংক্ষেপে সিডও সনদ নামে পরিচিত ৷ 
সিডিও সনদের মূল বাণী হলো: সকল ক্ষেত্রে 
নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন করা । 

সিডও সনদের মৌলিক ধারা : 

সিডও সনদ তিনটি মৌলিক ধারার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। এগুলো হলো: সমতার নীতি, 
বৈষম্যহীনতার নীতি এবং শরীক রাষ্ট্রের দায়- 
দায়িত্বের নীতি। সিডও সনদ ৩০টি ধারা সম্বলিত। 
এই ৩০টি ধারা ৩ ভাগে বিভক্ত: 


জুন”১১ 


ক) ১ থেকে ১৬ ধারা: নারী-পুরুষের সমতা 
সম্পর্কিত। 

খ) ১৭ থেকে ২২ ধারা: সিডও কর্মপন্থা ও দায়িত্ 
বিষয়ক। 

গ) ২৩ থেকে ৩০ ধারা: সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত। 
১-১৬ ধারা সিডও সনদের মূল ধারা হিসেবে 
বিবেচিত। 


সিডও সনদের বিশেষত্ব: 

জাতিসংঘের অন্যান্য কনভেনশনের সাথে সিডও 
সনদের বিশেষ পার্থক্য হল, এ সনদে ক্রমাগত 
পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিডও সনদ 
স্বাক্ষরের ছুই বছরের মধ্যে প্রতিটি দেশকে তাদের 
দেশে নারীর বর্তমান অবস্থা, উন্নয়নে বাধা এবং 
সনদের নীতিমালা অনুসরণে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে 
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শ্যাডো রিপেটি বা 
ছায়া প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। সিডও কার্যকরী 
পরিষদের সভা বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। 
সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র কর্তৃক নিবাঁচিত সদস্যদের 
নিয়ে কার্ষকরীকমিটি গঠিত হয়। যার দায়িত্ব 
বিভিন্ন দেশের সব রিপ্পেটি পরীক্ষা করা ও সিডও 
সনদ বাস্তবায়নে যথাযথ সুপারিশ করা। 


৭টি মানবাধিকার চুক্তির একটি হলো 
সিডও: 

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ৬০টির অধিক সনদ বা 
চুক্তির মধ্যে মাত্র ৭টি সনদকে মানবাধিকার চুক্তি 
হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর মধ্যে সিডও 
সনদ একটি। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার চুক্তি 
হিসেবে আখ্যায়িত ও স্বীকৃত এই ৭টি সনদ 
হলোঃ 

১. বর্ণবাদবিরোধী সনদ, ২. নাগরিক ও 
রাজনৈতিক অধিকার, ৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ, ৪. নির্যাতন 
প্রতিরোধ সনদ, ৫. নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন 
সনদ বা 075194৬/ সনদ, ৬. শিশু অধিকার 
সনদ, ৭. অভিবাসী শ্রমিক সনদ। 


বাংলাদেশ সরকারের আনুমোদন: 

১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর তৎকালীন এরশাদ 
সরকার সিডও সনদের ২ ও ১৩ (ক) এবং ১৬.১ 
(গ) ও (চ) ধারাগ্তলোর উপর আপত্তি উত্থাপন 
করে । এবং উপরোক্ত ধারাগুলো বাদ দেয়ার শর্তে 
এই সনদের অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ 
সালের ২৪ জুলাই, (তৎকালীন আওয়ামী লীগ 
সরকার) ১৩ (ক) ও ১৬.১ (চ) ধারা থেকে 
বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি প্রত্যাহার করে নেয়। 
বর্তমান সরকার জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা 
২০১১-এর মাধ্যমে ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) থেকে 
আপত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত 
করে । তারা মনে করে ধারা-২ হলো সিডও 
সনদের প্রাণ। তাই এটাকে অনুমোদন দিয়ে বাস্ত 
বায়নের লক্ষ্যেই এতসব আয়োজন । 


সিডও সনদের আপত্তিকর ধারাগ্জলো: 

সিডও সনদে বাংলাদেশ কেবল ২ ও ১৩ (ক) 
এবং ১৬.১ গে) ও (চ) ধারাগুলোর উপর 
আপত্তির কথা জানালেও মুসলিম বিশ্ব- ২, ৩, ৯, 
১৩, ১৫, ১৬.১, ১৬. ১৬.৩, ১৬.৫, ১৬.৭ 
সর্বমোট এগার ধারার উপর আপত্তি উত্থাপন 
করেছে। এই ধারাগ্ডলোর বক্তব্য নিমে হুবহু 
উদ্ধৃত হল । 
এক. ২. অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, নারীর প্রতি সব 
স্বাক্ষরকারী দেশগুলো। নারীর প্রতি সব ধরনের 
প্রয়োজনীয় আইন তৈরির ঘোষণা দিচ্ছে। 
সংবিধানে সমঅধিকারের ঘোষণা না থাকলে 
সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে সংবিধান নতুন 
করে প্রণয়ন করবে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সব 
আইনকানুন ও বিধিবিধান বিলোপ করবে। 

দুই, ৩. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর 
সমান অধিকার নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


তিন. ১৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
সবক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব বৈষম্য দূর করে 


কোরআনবিরোধী। নারী উন্নয়ন নীতিমালায় এর 
ব্যতিক্রম হয়নি । কারণ, 


য়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত | ...এই সনদে 
স্বাক্ষরকারী প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ 


সমতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মাঝে সমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ 
অধিকারের মাঝে পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা ও 


[১] নারী উন্নয়ন নীতিমালার ২৩.৫ ধারায় বলা 
হয়েছে, সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় 
নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া । 


ংক লোনও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এখানে “সম্পদ” শব্দটি উত্তরাধিকার সম্পদকেও 
চার. ১৫. চলাফেরার স্বাধীনতা, বাসহ্থান পছন্দ অন্তর্ভুক্ত করে । তাই উক্ত ধারা একথা আবশ্যক 
এবং স্থায়ী নিবাস স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। করে যে, উত্তরাধিকার সম্পদেও নারীকে সমান 


পাঁচ. ১৬. বিয়ে এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ সব 


ংশিদারিত্ব দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, নারী 


বিষয়ে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে 


নীতিমালার কোথাও এমন বিবরণ নেই যে, 


রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে এবং এসব ক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে। 

ছয়. ১৬-১. বিবাহিত জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী 
ও পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। 


“সম্পদ* থেকে উত্তরাধিকার সম্পদ উদ্দেশ্য নয় । 
তাই নারী নীতিমালার বাইরে এ বিষয়ে কারো 
বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। 

[২] সরকারের উদ্দেশ্য নারী নীতিমালার মাধ্যমে 


সাত. ১৬.২ বিবাহ, স্বামী নিবচিনের ক্ষেত্রে 
স্বাধিকার। 
আট. ১৬-৩. বিয়ে এবং তালাকের ক্ষেত্রে নারী- 


সিডও সনদের বাস্তবায়ন । যা নারী নীতিতে 
বারবার বিবৃত হয়েছে । আর সিডও সনদের 
১৬.৭ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, “সম্পত্তির 


পুরুষের সমান অধিকার ও সমান দায়দায়িতু 
থাকবে। 

নয়, ১৬-৫. শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষের সমান অধিকার ও সমান দায়দায়িত্ব 
থাকবে। 

দশ. ১৬.৭ : সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং 
বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব ও অধিকার। 
বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্ব এই ধারাগুলোর 
ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল। কারণ,এই 
ধারাগুলো কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামী আইন এবং 
মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই, 
অতীতের সব কটি সরকার সিডও সনদের 
ইসলাম ও কোরআনবিরোধী ধারাগুলো প্রত্যাখ্যান 
করে আসছে। তারপরও ৯০ শতাংশ ইসলামপ্রিয় 
নাগরিকের দেশের সরকার কাকে খুশি করার জন্য 
সেই আপত্তি প্রত্যাহার করছে? বাংলাদেশের ১৬ 
কোটি মুসলমানের আজ সেটিই জিজ্ঞাসা । 


নারী উন্নয়ননীতিমালা ২০১১ 
কোরআনবিরোধী? 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্র 
বলেছেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালায় 
ইসলামবিরোধী কোনো কিছু নেই। তবে দেশের 
বিজ্ঞ আলেম-ওলামা ও ইসলামী বিশেষজ্ঞরা 
বলেছেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালা কোরআন সুন্নাহ 
ও ইসলামী শরীয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাহলে 
নীতিমালায় ইসলামবিরোধী কিছু আছে কি না? 
এক. ইসলাম পৈতৃক উত্তরাধিকারে নারীকে 
পুরুষের তুলনায় অর্ধেক প্রদান করেছে। এই 
বিধান সুরা নিসার ১১নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে 
বিবৃত হয়েছে। হয়েছে: “আল্লাহ 
তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকার প্রাপ্তির) 
ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র সন্তান পাবে দুই 
কন্যা সন্তানের সমান। এ হলো আল্লাহর পক্ষ 
থেকে নিধারিত বিধান। ... আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও 
প্রজ্ঞাময়”। [সূরা নিসা : আয়াত-১১] 

সুতরাং উত্তরাধিকারে যদি নারীকে পুরুষের সমান 
প্রদান করা হয়, তাহলে এটি হবে সুস্পষ্ট 


জুন”১১ 


কি 


মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 
সমান দায়িত্ব ও অধিকার” । তাই উত্তরাধিকার 
সম্পদে নারীর সমানাধিকারের কথা উল্লেখ নেই 
বলে প্রতারণা করার সুযোগ কারো থাকেনা । 
দুই. বিগত ৭ মার্চ মন্ত্রিসভায় নারী-উন্নয়ন 
নীতিমালা অনুমোদনের পরের দিন ৮ মার্চ প্রথম 
আলো, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ (বাসস) পরিবেশিত 
খবরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন 
শারমিন চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, “ভূমিসহ 
সম্পদ-সম্পত্তিতেও উত্তরাধিকারে নারীর সমান 
অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে নারী-উন্নয়ন নীতি ২০১১- 
এর খসড়া অনুমোদন করছে মন্ত্রিসভা” । 
সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর 
সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এত স্পষ্ট বক্তব্য 
আসার পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আন্দোলনের 
কারণে সরকারের তা অস্বীকার করার কোন যুক্তি 
থাকেনা । 

তিন. নারীনীতির ভূমিকার ২য় লাইন ৪, ৪.১, 
১৬.১, ১৬.৮, ১৬.১২, ১৭.১, ১৭.৪, ১৭.৫, 
২৩.৫ ধারাগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা পড়ে 
যে কোনো ব্যক্তি সহজে উত্তরাধিকার সম্পদে 
নারী-পুরুষের সমান প্রাপ্তির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হতে পারবে। ধারাগুলো নিয়ে তুলে ধরা হলো । 
[১] ভূমিকার ২য় লাইন: “সকল ক্ষেত্রে নারীর 
সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা” । 

[২] ৪ নং ধারায়, ...বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী 
উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুতৃপূর্ণ ক্ষেত্র চিহিত 
হয়েছে । ...অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত 
অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে 
নারীর সীমিত অধিকার... । 

[৩] ৪.১ ধারায়, ...রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও 
সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল 
প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ 
সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ 


অন্যতম | 
[8] ১৬.১ ধারা: বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে 
রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের 
সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা । 

[৫] ১৬.৮ ধারা: নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য 
নিরসন করা । 

[৬] ১৬.১২ ধারা: রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য 
কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র 
নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা । 

[৭] ১৭.১ ধারা: মানবাধিকার এবং মৌলিক 
স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন, রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমাধিকারী, তার 
স্বীকৃতিস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
বিলোপ করা । 

[৮] ১৭.২ ধারা: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য 
বিলোপ সনদ (0727)/৬) এর প্রচার ও বস্ত 
বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা । 
[৯] ১৭.৪ ধারা: বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক 
আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও 
সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে 
নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । 

[১০] ১৭.৫ ধারা: স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের 
কোনো ধর্মের কোনো অনুশাসনের ভূল ব্যাখ্যার 
ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত 
আইনবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ 
কাজ বা কোনো উদ্যোগ গএ্রহণনা করা । 

[১১] ২৩.৫ ধারা: সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও 
ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব 
দেয়া। 

এছাড়াও আরো কিছু ধারার উপর ওলামায়ে 
কিরাম আপত্তি জানিয়েছিন | যেমন_ ২২.৪ ধারা: 
নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত 
করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা । 
দষ্ট্রব্যং সিডও বাস্তবায়নের অঙগীকারে আবদ্ধ 
সরকার যদি পরে বলে যে, উপরোক্ত ধারাগ্তলো 
উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তা প্রতারণা 
বৈ আর কি? 

চার. এই নীতিমালা সিডও সনদ বাস্তবায়নের 
অঙ্গীকারের কৌশল হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। 
সিডও সনদের ২, ৩, ৯, ১৩, ১৬ ধারা ইসলামের 
সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই এই নীতিমালাও ইসলামের 
সঙ্গে সাংঘর্ষিক । নারী নীতিতে সিডও 
বাস্তবায়নের অঙ্গীকার স্পষ্ট ভাষায় বারবার ব্যক্ত 
করা হয়েছে। যেমন নারী উন্নয়ন নীতিমালার 
১৭.২ নং ধারাটি হলো, নারীর প্রতি সকল প্রকার 
বৈষম্য বিলোপ সনদ (071)৬/)-এর প্রচার 
ও বস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ 


সেপ্টম্বর ১৯৮১ সালে কার্যকর হয় । নারীর জন্য 


করা । এছাড়াও ৪.১ নং ধারায়ও (0০121)4৬/) 


আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ 
দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি 


সনদ বাস্তবায়নের কথাটি জোরালোভাবে উল্লেখ 
আছে। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


পাঁচ. এই নীতিমালায় সিডও-এরই তিনি 
হয়েছে মাত্র। সিডও সনদে নারীকে উপস্থাপন করা ! 
হয়েছে ইউরোপিয়ান জীবনধারা ও সংস্কৃতির । 
আলোকে। ফলে এই নীতিমালায় মুসলিম নারীর 


বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ড: পরিকল্পিত 
মিথ্যাচার বদরুদ্দীন উমর 


৮ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 


জীবনধারা ও ইসলামী সংস্কৃতির মোটেই । 
প্রতিফলন ঘটেনি, যে কারণে এই নীতিমালা ৯০ ! 
শতাংশ মুসলমানের দেশের জীবনাচারের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 
আমাদের বিশ্বাস, এই নীতিমালার মাধ্যমে ৷ 

ংলাদেশের এঁতিহ্য ও মুসলমানদের মুসলিম ; 
সংস্কৃতি বর্জন করে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি ! 
অবলম্বনের দক্ষ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। 
ছয়, ইসলাম নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকারের ! 
সবেচ্চি প্রবক্তা হলেও এবং নারী নির্যতিনরোধে 
সবাধিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেও পাশাপাশি 
পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থারও প্রবক্তা। পরামর্শের 
সব পর্যায়ে নারীকে সমঅধিকার প্রদান করলেও 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকার পুরুষকেই প্রদান ! 
করেছে। আল-কোরআনে এ মর্মে স্পষ্টতই উল্লেখ । 
আছে। আল্লাহ বলেন, 

০৩ ১40 555৫555915৯ 

আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। 


[সূরা বকারা আয়াত-২২৮] 
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 


[34: ৮৮০0] 537 21588159৫৪ ! 
পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, 
আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান 
করেছেন এবং এ জন্যে যে, তারা তাদের অর্থ 
ব্যয় করে । [সুরা নিসা: আয়াত ৩৪] 
সাত. নারী উন্নয়ন নীতিমালা যেহেতু 
ইউরোপিয়ান নারীর কল্পচিত্রকে সামনে রেখে 
প্রণীত হয়েছে। অতএব, নীতিমালাটি প্রণয়নের 
ক্ষেত্রে ইসলামের অলংঘনীয় বিধান পর্দার 
বিষয়টির প্রতি মোটেও লক্ষ্য রাখা হয়নি । এর 
অধিকাংশ ধারা পর্দার বিধান লংঘন না করে 
বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। ফলে উন্নয়ন 
পরিকল্পনা হিসেবে উপস্থাপিত বিষয়গুলো 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোরআনের বিরুদ্ধে প্রকাশ 


। কয়েকশ' গজের মধ্যে 
(লাদেন দুম পরকটি | 


“মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, যেখানে তাদের “মহান, 
লক্ষ্য সেখানে এ ব্যাপারে অসুবিধে বোধ করার 
। কারণ নেই! কাজেই শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, 
। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরনেরও একথা বলতে 
; অসুবিধে হয়নি যে, গাদ্দাফিকে হত্যার কোনো 
। উদ্দেশ্য তাদের নেই!! মানবিক অধিকার রক্ষার 
। জন্যই তারা সেটা করেছেন!!! গাদ্দাফির 
বাসভবনে বিমান হামলার দ্বারা গাদ্দাফিকে হত্যার 
। পরিবর্তে “মানবিক' অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য 
কীভাবে হাসিল হচ্ছে এটা বোঝা কোনো 
স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
যা সাম্রাজ্যবাদীরা এসবের কোনো পরোয়া করে 


মারি রা নতৃ্বপক্চিম সা্াবাদীরা 


এখন আরব দেশগুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব ও 
নিয়ন্ত্রণ নতুনভাবে বিন্যস্ত করার জন্য সে 
দেশগ্তলোতে শাসকচক্রের বিরুদ্ধে জনগণের 
ক্ষোভকে ব্যবহার করছে । এভাবেই তারা 


নি এনেছে । এখন লিবিয়া ও 
সিরিয়ায় তারা এর জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে এবং 


, এরপর তাদের লক্ষ্যবস্ত হবে লেবানন । সৌদি 


আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলো নিয়ে এ মুহূর্তে 


। তাদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই, কারণ তাদের 


চাকর-বাকররা এ অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা এখন 
পর্যন্ত কোনো 
বিরোধিতা ছাড়াই 
পরিচালনা করছে । 

এ বিশ্ব পরি স্থতিতেই 
পাকিস্তানে যেভাবে 
লাদেন হত্যাকাণ্ড 
ঘটেছে সেটা দেখা 
দরকার । 
আযাবোটাবাদের 
মিলিটারি একাডেমীর 


সুরক্ষিত বাড়িতে 
অবস্থান করছিলেন । 
এটা পাকিস্তানের 
আইএসআই-এর 


পেয়েছে এবং পর্দার বিধান লংঘন হওয়ার কারণে 
তা কোরআনবিরোধী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। 

আট. ইসলাম মূলত নারী-পুরুষের পারম্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে যে সৌহার্দপূর্ণ পারিবারিক 
জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছে, নারীনীতি বাস্তবায়ন 
হলে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। অধিকারের 
টানাটানিতে পারিবারিক জীবন এক সংঘাতময় 
যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। পারিবারিক সৌহার্দ শেষ 
হয়ে যাবে, যা এখন ইউরোপের সমাজব্যবস্থায় ! 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং । 
এদিক থেকে এই নীতিমালা ইসলামের ! 
পারিবারিক নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ৰ 
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। নেই । উপরন্তু এটাই 
। মনে করা স্বাভাবিক 


মতো চতুর ও ধুরন্দর 
গোয়েন্দা সংস্থার 
অজানা ছিল, এটা 
মনে করার কারণ 


ফোন: 
যে, তাদের আশ্রয় 


বেষ্টনীর মধ্যেই 
। লাদেন বাস 
করছিলেন ৷ পাকিস্ত 
ানের গোয়েন্দা সং 
যে লাদেনের অবস্থান 
জানে, এ সন্দেহ 


ৰ মিনিট লি 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল এবং সেজন্য তারা পাকিস্ত 
1নকে জোর চাপ দিয়ে আসছিল লাদেনকে ধরিয়ে 
দেয়ার জন্য ৷ শেষ পর্যন্ত তারা পাকিস্তানে আর্থিক 
সাহায্য বন্ধসহ অন্য হুমকি দেয়ায় পাকিস্তান 
সরকারই লাদেনের অবস্থান মার্কিন গোয়েন্দা 
বিভাগকে জানিয়েছিল | তারা সরাসরি লাদেনকে 
ধরিয়ে দেয়া বা নিজেরা ধরার ঝুঁকি নিতে চায়নি 
পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা 
করে । এ কারণে পাকিস্তান সরকার এ ঘটনার 
সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করছে। 
মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, 
লাদেনের লাশ নিয়ে আাবোটাবাদ ছাড়ার আগ 
পর্যন্ত পাকিস্তানকে এ বিষয়ে তারা কিছুই 
জানায়নি, গোপনে কাজ করেছে! এসবই মিথ্যা 
এবং হাস্যকরভাবে মিথ্যা | সেখানকার মিলিটারি 
একাডেমীর চারিদিকে ও কাছাকাছি যে নিরাপত্তা 
বলয় আছে তাতে মধ্যরাতে লাদেনের বাড়ি 
আক্রমণের জন্য কয়েকটি হেলিকপ্টার সেখানে 
আসা, সেখানে গুলি গোলার বিকট আওয়াজ 
সত্বেও এর কোনো খবর বা আঁচ একেবারে 
নিকটবর্তী পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর ছিল না 
এটা কে বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে মার্কিন সুত্র 
থেকেই যখন বলা হচ্ছে যে, লাদেনের বাড়ির 
পার্শ্ববর্তী বাড়ি-ঘরের লোকদের সঙ্গেও সে সময় 
মার্কিন সৈন্যদের কথাবার্তা হয়েছে তখন তার 
কোনো পাত্তা এলাকায় পাকিস্তানি গোয়েন্দা ও 
নিরাপত্তা বাহিনীর লোকরা পেল না, এর থেকে 
বড় মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজি আর কি হতে পারে? 


লেখক: গবেষক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিখ্েষক 


রর 


সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
“ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. 2558 


টেউখাম ক্যাম্পাস) 


বাড়ি : ২১, রোড : &, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 


২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কী মাদরাসার আসাতেজায়ে বেরামদের জনা রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


নারী উন্নয়ন? 
না পাশ্চাত্যের 


এজেন্ডা 
বাস্তবায়ন 


আছে যদিও আমাদের প্রধান প্রতিবেশী সম্প্রদায় 


তার ওপর নয় । বরং বাবা, স্বামী ও ভাইয়ের 


হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকারের কোনো অধিকার 


ভূমিকায় থাকা কোন পুরুষের ওপরই সে দায়িত্ব । 


ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত নয়। ইরলিসিজমের 


পারিবারিক কোন খাতে নারীর সম্পদ ব্যয় করলে 


নিশানবরদার নারীদের জন্য কুন্তীরাশ্রু, ঝরিয়ে 


তা হবে তার “ইহসান” তথা অনুগ্রহ ৷ দায়িত্ব নয় । 


পাশ্চাত্য দুনিয়া নারীদের এ-অধিকারের স্বীকৃতি 
দিয়েছে এই সেদিন মাত্র । 
মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি হারিয়ে ভোগ্যপণ্য হিসেবে 


পক্ষান্তরে পুরুষের জীবনে অর্থ অর্জিত হওয়ার 
এমন কোন সূত্রে থাকে না । 
উপরের পেক্ষাপটে লক্ষণীয় যে, নারীর 


বিবেচিত নারী সমাজ যে ইসলামের কল্যাণে 
মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেই 


অধিকারের সম্পত্তি স্টক থাকা সত্তেও তা ব্যয়ের 
বাধ্যতামূলক কোনো খাত নেই। অপরদিকে 


ইসলামের উচ্চারিত বাণীতে নারীর অধিকার 


পুরুষের দায়িত্বে সাধারণত অর্পিত হয় স্ত্রীর দেন 


হননের গন্ধ খোজা কুটিলতায় অসুস্থ মানসিকতার 
পরিচায়ক । 


মহর, পরে ক্রমান্বয়ে নিজের, স্ত্রীর এবং 
সন্তানাদির সম্পূর্ণ ভরণপোষণ । বাবা-মা থাকলে 


ইসলাম একটি সর্বব্যাপী, সামগ্রিক ধর্ম । এর 
এমন অনেক বিধান আছে, যা খন্ডিতভাবে 


বিশেষত আয়হীন হলে প্রয়োজনবোধে তাদের 
ভরণপোষণ । এত দায়িত্ব থাকা সত্তেও পুরুষের 


আজগর শাহ্‌ 


জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর খসড়া গত 
৭.৩.১১ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে । 
উক্ত নীতিমালায় নাড়া দেয়ার মতো একটি বিষয় 
হলো ২৩.৫ ধারা “সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও 
ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব 
দেয়া ।” এখানে সম্পদ বলতে উত্তরাধিকারসহ 
সব সম্পদকে বুঝায় । এটি আল্লাহর বিধানের 
সাথে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ । 

এ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য সত্যিই কী নারী 
উন্নয়ন? না পাশ্চাত্যের এজেন্ডা বাস্তবায়ন । প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি, 
মূল্যবোধ ও উত্তরাধিকার এঁতিহ্য এক নয়। 
পাশ্চাত্য বিধি-বিধান চালু করতে গেলে আমাদের 
ধময়ি আদর্শ ও দেশীয় মূল্যবোধ বিপন্ন হওয়ার 
আশংকা রয়েছে । আল্লাহর বিধান ও তার রাসুল 
(সা.) কর্তৃক প্রণীত প্রজ্ঞাপূর্ণ এতিহাসিক মদীনা 
সনদ ও বিদায় হজ্বের ভাষণ এক্ষেত্রে সরকারের 
সহায়ক শুধু নয়, একমাত্র বিকল্পহীন মডেলও | 
নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামি বিধানের 
পরিবর্তন নয়, প্রয়োজন এর বাস্তব প্রয়োগ । 
ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে সর্বজন 
স্বীকৃত একটি সত্য ইসলামের বৈপ্রবিক 
অবদানগুলোর অন্যতম হল প্রাক ইসলামি যুগে 
উপেক্ষা অবহেলার চরম শিকার নারীজাতির ন্যাধ্য 
অধিকার প্রতিষ্ঠা । বিশেষত উত্তরাধিকার সম্পদে 
পুরুষের সাথে নারীর অধিকারের ঘোষণা করা । 
আল-কুরআনের চতুর্থ সুরা আন-নিসার ১১ 
আয়াতে বর্ণিত আছে, (মানব সম্প্রদায়কে 
সম্বোধন করে) “আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের 
সন্তানাদির সম্পর্কে উেত্তরাধিকারের বন্টনের 
ক্ষেত্রে) আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ 
দু'জন নারীর অংশের সমান ।' কুরআনে মজীদের 
এ দীপ্ত ঘোষণা উচ্চারিত হয় ইতিহাসের এমন 


বিবেচনা করলে এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা 
উপলব্ধি হবে না । বরং ক্ষেত্রবিশেষে অসঙ্গত মনে 


অধিকারে আবশ্যকীয় কোনো সম্পদ অর্জিত 
থাকে না। এই সাধারণ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 


হতে পারে । সামগ্রিক বিবেচনায় ইসলামের সকল 


পুরুষের ওপর আইনগতভাবে অর্পিত দায়িত্ৃগুলো 


বিধান সর্বজনীন, বাস্তবসম্মত, যুক্তিগ্রাহ্য ও 


পালনের সুবিধার্থে উত্তরাধিকারে পুরুষকে বেশি 


ন্যায়সঙ্গত । বিশেষত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের 


দেয়ার বিধান করা হয়েছে । তাই বলে নারীকে এ 


ন্যায় অর্থনৈতিক তথা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে 


ক্ষেত্রে একেবারে বঞ্চিত করা হবে অসাম্য-অন্যায় 


ইসলামই একমাত্র নারীরর ন্যায্য অধিকারের 
সফল ঘোষক । 


আবার নারীকে পুরষের সমান দিলে তাও 
যুক্তিগ্রাহ্য হচ্ছে না। তাই সাম্য, সুন্দর ও 


এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ ইসলামি 
আইন মতে, একটি পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, 


মানবতার বার্তাবহক ইসলামের দীপ্ত, অলঙ্গনীয় 
ঘোষণা একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর 


বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন ও 


অংশের সমান । যাতে চুড়ান্ত ও সামগ্রিক বিচারে 


সামাজিকতাসহ যাবতীয় অপরিহার্য চাহিদা 


কেউ অন্যায়ের শিকার না হয়। ইসলামের এই 


পূরণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বামী তথা পুরুষের উপরই 


বিধানটির যৌক্তিকতা অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন 


ন্যাস্ত । এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তথা নারীর ব্যয়-নির্বাহের 
কোনো দায়িত্ব নেই। এখানে দেখা যাচ্ছে, 
ইসলাম পুরুষকে দায়িত্ব দিয়েছে, নারীকে ভোগ 


পূর্ব থেকেই একটি বাস্তবতা স্বীকার করে নেয়া । 
ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান ব্যয়ের দায়িত্বের 
সাথে সামঞ্জস্য করে করা হয়েছে। 


করার অধিকার দিয়েছে, অর্পিত দায়িত্ব পালনে 


উক্ত নীতিমালায় আরো প্রস্তাব করা হয়েছে সিডও 


পুরুষের অর্থের প্রয়োজন ৷ পক্ষান্তরে নারীর 

দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন অর্থের প্রয়োজন নেই । 

নারীর জীবনে অর্থ অর্জিত হয় সাধারণত কয়েকটি 

সুত্রে: 

১. বিয়ে উপলক্ষে পিতৃপ্রদত্ত (স্বেচ্ছায়, সানন্দে) 
যে কোনো উপহার । 

২. স্বামীপ্রদত্ত (বাধ্যতামূলক দেনমহর)। 

৩.বিনিয়োগ বা অন্য যে কোন মাধ্যমে 
স্বোপার্জিত সম্পদ । 

এসবই নারীর নিজস্ব সম্পদ বলেই গণ্য । এর 

রক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার একান্ত 

তার | এসব সম্পদ নির্দিষ্ট কোন খাতে ব্যয় করার 

ইসলামি আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই । 

এমনকি তার নিজের ভরণপোষণের দায়িত্ব ও 


আনত ও নিশ্চিত কাতেরে এতিশভতি 


মুদ্রণ বিভাগ 

পোষ্টার / ক্যালেন্ডার / লিফলেট 
ভিজিটিং কার্ড / বিয়ের কার্ড 
ক্যাশ মেমো / পতাড 


বরর্ডুক্রন 


[াইন 
রবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 


এক সম্কটক্ষণে, যখন খোদ নারীরাই গণ্য হতো 


উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হিসেবে । 
বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত অন্যান্য ধর্মীয় 
গ্রন্থগুলোতেও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার 


সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই । খ্রিস্ট ও ইহুদ 
ধর্মে নর না থাকলে, তখন নারীর অংশের কথা 
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ক্ক্যানিৎ / সিভি রেকর্ডিং 


প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
গ্রহণ করার । সিডও (কনভেনশন অন দ্যা 
এলিমিনেশন অফ অল ফরমস অফ 
ডিসক্রিমিনেশন আ্যাগেইনস্ট উইমেন) ১৯৭৯ 
সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের 
নিমিত্তে জাতিসংঘ গৃহীত একটি সনদ । একটি 
বিতর্কিত সনদ, যা কুরআন সুন্নাহর সাথে সরাসরি 
সাংঘর্ষিক । 

পরিশেষে বলব, নারীর প্রতি অকৃত্রিম কল্যাণকামী 
মানসিকতা নিয়ে নতুন কোন নীতি নয়, ইসলাম 
নির্দেশিত নীতিগুলোর বাস্তব, সফল প্রয়োগ ও 
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে কর্তৃপক্ষের 
কর্তব্য । 

লেখক: প্রাবন্ধিক, ও কলামিস্ট 


কালার প্রিন্ট 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 
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তু 
নি 


নারী উন্নয়নের 
সঠিক পথ 


১ 


মাওলানা সফি উল্লাহ আল- 
মুস্তাফা হাতিযূভী 


গোটা বিশ্বের সবকিছুসহ মানব-দানব, নারী- 
পুরুষ সবার সুনিপুণ কারিগর হচ্ছেন মহান 
রাববুল আলামীন আল্লাহ । তিনি সবার চেয়ে 
ভালো জানেন এদের জীবন চলার এবং এদের 
শান্তি-শৃঙ্খলার গাইড-লাইন কী হবে। এদের 
জীবন যাপনের গন্ডি এবং পরিধি কতটুকু হলে 
এরা দুর্ঘটনামুক্ত থাকবে এবং ধ্বংসের হাত থেকে 
রক্ষা পাবে। এদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, 
সামাজিক, রাষ্ত্ীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের নিয়ম- 
শৃঙ্খলা কেমন হওয়া উচিৎ, নারী-পুরুষের আর্থ- 
সামাজিক নিরাপত্তার রূপরেখা কী? 

এসব বিষয় নিয়ে মহান আল্লাহ মানব জাতিকে 
দান করলেন এক মহা সাজেশান আল কুরআন । 
এতে নারী-পুরুষ সকলের সার্বিক বিষয়সহ স্ব স্ব 
গন্ডি-পরিধি হিসেবে স্ব স্ব ব্যয়-ভারের দিকে 
লক্ষ্য রেখে তাদের অর্থ সম্পদ প্রাপ্তির নীতিমালা 
সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে । এর ব্যতিক্রম কোনো 
নীতিমালা প্রণয়ন করার অধিকার কাউকে দেয়া 
হয়নি । 

প্রতি তার চেয়ে অধিক দরদী অন্য কেউ যদি 
আল্লাহর দেয়া বিধিবিধানের বাইরে অন্য কোনো 
নীতিমালা তৈরি করে তা হবে মায়ের চেয়ে মাসির 
দরদ বেশি-এর নামান্তর, যা নারীজাতির কেবল 
ধবংসই ডেকে আনবে বৈ কিছু নয় । 

সম্প্রতি ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১এর 
অনেক ধারা কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের সাথে 
সাংঘর্ষিক যা আদৌ নারী উন্নয়নের সহায়ক নয় । 
ইসলাম বহু ক্ষেত্রে নারীকে বেশি অধিকার 


দিয়েছেন, অথচ উক্ত নীতিমালায় নারীর 
সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই 
সমঅধিকার বাস্তবায়িত হলে নারীদের সেই 
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অতিরিক্ত অধিকার খর্ব হবে এবং তারা লাভের 


আবার নিজ বিয়ের খরচ, স্ত্রীর মহর, সন্তান ও 


চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বেশি ৷ এতে নারীরা স্বামীর 
কাছ থেকে খোরপোষের অধিকার চাইতে পারবে 
না তাই তারা জীবিকা অর্জনের জন্য মাঠে-ঘাটে 


স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যয়ভারসহ যাবতীয় 
খরচ ছেলেদের ওপর বর্তায় । 
পক্ষান্তরে মেয়েদের বাধ্যতামূলক কোনো ব্যয়ের 


রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, হাঁড়ভাঙা পরিশ্রম 
করতে বাধ্য হবে । পর্দার ব্যঘাত ঘটবে । কর্মস্থলে 
ধর্ষণ, অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হবার 
সম্ভাবনা থাকবে । তা ছাড়া তারা সমঅধিকারের 
অজুহাতে স্বামীদেরকে গর্ভধারণ, স্তন্যদান ও 
সন্তান লালন-পালনের কথা বলবে, তখন কলহ- 
ন্দের সৃষ্টি হবে এবং তারা স্বামীর নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে চলে যাবে । ফলে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে 


খাত নেই, বরং তাদের আয়ের ব্যবস্থা রাখা 
হয়েছে প্রচুর ৷ তারা পিতা-মাতা, ভাই-বোনসহ 
স্বামী ও সন্তানের ত্যাষ্য সম্পদের নির্ধারিত অংশ 
পায়। স্বামী থেকে মোহর পায়, অন্ন, বস্ত্র, 
বাসস্থান পায় । অথচ তাদের ব্যয়ের বাধ্যতামূলক 
কোনো খাত নেই । এক্ষেত্রে তাদেরকে অর্ধেক 
দেয়া কি অধিক হয়নি£ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো 
ধর্মে কি এর সামান্যটুকুও নারীদের দেয়া হয়েছে? 


পড়বে এবং পাশ্চাত্যের ন্যায় ফ্ি-সেক্স, নগ্ন 


তবুও এসব নিয়ে কেবল ইসলামের সমালোচনা 


কালচার সমাজকে গ্রাস করবে, শুরু হবে নানাবিধ 


বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা | 


কেন? ইসলামের বিরুদ্ধে এস হে-চৈ কি উদ্দেশ্য 
বোধগম্য নয়? ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্ব থেকে 


তপক্ষে সমঅধিকার নারীদের জন্য ক্ষতিকর, 


নারীদের যে অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে 


নারীরা সমঅধিকার আদায় করতে গেলে পিতা- 
কন্যায়, স্বামী-স্ত্রীতে, ভাইয়ে বোনে কলহ দ্বন্দ 
দেখা দেবে । বোনেরা ভাইদের অনুকুল্য ও 


এত বছর পরও কি অন্য কোন ধর্মে তা সম্ভব 
হয়েছে? 
বিশেষভাবে হিন্দু ধর্মে নারীরা তো তাদের পৈত্রিক 


অনুগ্রহ বঞ্চিত হবে | লোভী স্বামীদের স্ত্রীর সম্পদ 


সম্পদের অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা 


গ্রাস করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে । স্ত্রীদেরকে 
অতিরিক্ত পৈত্রিক সম্পত্তি আনতে চাপ প্রয়োগ 
করবে । দরিদ্র পিতার কন্যাদের বিয়ে সংকট 
দেখা দেবে । যৌতুক প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে । 


অধিকার পেতে শুরু করেছে মুসলমান নারীদের 
সুদীর্ঘ ১৩০০ বছর পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে । 
ইতঃপূর্বে যা তারা কল্পনাও করতে পারতো না । 

হিন্দু সমাজে কত বড় বড় পন্ডিত, মহাপন্ডিত, 


যানবাহনে নারীদের প্রতি সৌজন্য-সম্মান বিলুপ্ত 
হবে । এভাবে নারীদের পরিবার ও সমাজ জীবনে 


স্বামীজী, গুরুজী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের 
অনেকেই একটু চিন্তা-ভাবনাও করলেন না যে 


বহু অসুবিধা ও অশান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা 
লাঞ্চনা ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে । 


নারীরাও মানুষ, তাদেরও অধিকার বলতে কিছু 
আছে। 


ইসলাম নারীদের পিতা-মাতার ত্যাজ্য সম্পদ 


হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে যখন কিছুটা চিন্তা-ভাবনা 


বন্টনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অধিকার দিয়েছে । ত্যাজ্য 
সম্পত্তিতে নারীদের বাধ্যতামূলক অধিকার নিশ্চিত 
করেছে একমাত্র ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বেই । 
কেবল মাতা-পিতা নয়, বরং ভাই-বোন, স্বামী, 
ছেলে-মেয়েসহ অনেক নিকটাত্রীয়-স্বজনের 
ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে নারীদেরকে নির্ধারিত অ্‌ 

দেয়া ইসলামে বাধ্যতামূলক । শুধু তাই নয়, 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন নারী তার পিতা- 
মাতার পুরো সম্পদের অর্ধেক মালিক হয় 
ইসলামী বিধান মতে । আবার কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিকারী হয় । 
তবে মৃত ব্যক্তির মেয়ের সাথে যদি ছেলেও থাকে 
তখন এই একটি মাত্র অবস্থায় ছেলের অর্ধেক 
পায় মেয়ে । 

এ বণ্টনটিও খুবই ইনসাফভিত্তিক ও ভার 
সাম্যপূর্ণ । এতে তাদের ব্যয়ভারের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে খুবই সতর্কভাবে । পিতার মৃত্যুর পর 
করে । বোনদের লালন-পালনসহ তাদের বিয়ে 
খরচ বহন করে | বোনের শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় 
স্বজনদের আপ্যায়নের খরচও বহন করতে হয় । 


শুরু করল তখন সময় অনেক বয়ে গেছে । বেড়ে 
গেছে পৃথিবীর বয়সও | ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে 
পর্যন্ত হিন্দু নারীরা তাদের পিতা-মাতার ত্যাজ্য 
সম্পত্তি হতে ছিল চির বঞ্চিত। অপর পক্ষে 
মুসলিম নারীরা কখন ও বঞ্চিত তো হয়নি বরং 
ইসলামের শুরু সেই ১৪০০ বছর পূর্বে থেকেই 
তারা ভোগ করে আসছে তাদের পূর্ণ অধিকার ও 
মযাদা | ইসলাম বহু ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার 
সমান নয় বরং বেশি 
সুতরাং মহান আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত পবিত্র 
কুরআনে বর্ণিত ইসলামী নীতিমালাই কেবল নারী 
উন্নয়নের সঠিক পথ । তথাকথিত সমঅধিকার 
নীতিমালায় নয় । বর্তমান সরকারের কাছে ৮৬% 
মুসলিম অধ্যুষিত এদেশের লাখ লাখ ইসলামী 
চিন্তাবিদ, কুরআন বিশেষজ্ঞ, ওলামা মাশায়েখ ও 
কোটি কোটি মুসলিম জনসাধারণের প্রাণের দাবী 
নারী উন্নয়ন নীতির যে সব ধারা কুরআনের স্পষ্ট 
বিধানের সাথে সংঘর্ষিক, তা বাতিল করা হোক । 


লেখক: শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া 
ওয়াসেকপুর, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী 


৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য '-3-6 ৬ দীতের ব্যথার জন্য '-1 ৬ গ্যাষ্টিকের জন্য 
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আল-জামেয়া মার্কেট হেয় তলা) জেনারেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


জা রাতাতীযারিরা ] ॥ 


নব 


] 
] 


চা 8৪ া্ি। 


॥ । 


যাদের দেখলে ঈমানের প্রাণে আসে সজীবতা, 
অন্তরে জাগে আমলের স্পৃহা, স্মরণ হয় অনন্ত 
জগত ও পরম মুহূর্তের কথা, যাদের সান্ধ্য ধনে 


মাওলানা নুরুল ইসলাম কদীম রহ. : 


আকাবিরের জীবন্ত নিদর্শন 


মাহমুদ আদিল 


এর কাছে সহীহ বুখারি শরীফের সবক পড়েছেন । 
সেখানে হযরত মাওলানা ইণ্যায আলী রহ., 


প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির মধ্যে মিশকাতুল মাসাবীহ প্রথম 
খন্ড ১২ বছর ধরে, এছাড়া বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, 


হযরত মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ. ও 


তুচ্চ মাটি লাভ করে অত্যুচ্চ পরশপাথরের মর্যাদা 


হাকিমুল ইসলাম ক্বারী তাইয়েব রহ. প্রমুখ শীর্ষ 


সেসব নূরানী কাফেলাকে আমরা আকাবির বলে 
জানি । আকাবিরের স্মৃতি ভেসে উঠত যার দর্শনে 


ওলামাগণের নিকটও তিনি হাদীসের দরস নেন । 
মাযাহিবুল উলুম সাহারানপুরে শায়খুল হাদীস 


সেই আত্মভোলা বুযুর্গ ব্যক্তিটি আজ আমাদের 


হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর কাছে তিনি 


মাঝে নেই । তিনি উপমহাদেশের অন্যতম দীনি 
দরসগাহ, স্বনামধন্য কওমী শিক্ষানিকেতন চট্টগ্রাম 


বুখারি শরীফসহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা এবং মুনাধিরে 
হিন্দ হযরত মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহারানপুরী 
রহ. এর নিকটও হাদীস ও ফনুনাতের পাঠ গ্রহণ 


মুহতামিম উত্তাযুল আসাতিযা হযরত মাওলানা 
নূরুল ইসলাম কদীম সাহেব হুযুর রহ. । 
পীর আউলিয়ার পুণ্যভূমি চট্টগ্রামের পশ্চিম 


করেন। 
হযরত রহ. দেশে ফিরতেই বিভিন্ন স্থান থেকে 
তাদরীসের প্রস্তাব আসে । কিন্তু তিনি তাদের বলে 


পটিয়ার থানামহিরা গ্রামে ১৩৩৮ হিজরী মুতাবেক 
১৯১৯ খিস্টাব্দে তার জন্ম । তার পিতার নাম 
শেখ আব্বাস আলী | তিনি জিরি মাদ্রাসায় 
জামাতে পাঞ্জুম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন । সেখানে 
কুত্বে যমান হযরত মাওলানা মুফতি আযীযুল 
হক্ব রহ. কে তিনি খাস উত্তায হিসেবে গ্রহণ 
করেন । ১৩৫৭ হিজরী সনে যখন মুফতি সাহেব 
হুযুর রহ.কে স্বীয় মুরশিদ, আধ্যাত্মিক জগতের 
পথিকৃৎ আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ 
জমীরুদ্দীন রহ. পটিয়ায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা 
করার পরামর্শ দিলেন তখন তিনি জিরি থেকে 
চলে আসেন এবং পটিয়ার জমিনে নিখুঁত দীন 
প্রচারের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন, তার নাম 
'জমীরিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসা" | তার সঙ্গে 
তখন বিশজন নিবেদিতপ্রাণ ছাত্র এসেছিল । 
যাদের নিয়ে ইলমে দীনের এই বাগান অস্তিত্ব 
লাভ করে সেই মোবারক কাফেলার একজন 
হযরত কদীম সাহেব হুযুর রহ. | সেখানে শরহে 
বেকায়া জামাত থেকে মিশকাত পর্যন্ত মনোযোগ 
দিয়ে পড়াশোনা করেন | মেধাবি ছাত্র হওয়ায় 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নিচের জামাতের সবকও 
পড়াতেন তিনি ওই সময় । অতঃপর দাওরায়ে 
হাদীস ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মানসে স্বীয় উত্তাযে 
খাস ও মুরশিদের পরামর্শক্রমে ভারতের দারুল 
উলুম দেওবন্দে গমন করেন । সেখানে গিয়ে 
আবহাওয়ার সমস্যা হওয়ায় তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে 
পড়েন, তাই কয়েকমাস পর সাহারানপুর 
মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসায় চলে যান | সেখানে 
দাওরায়ে হাদীস, তারপর দু'বছর ফুনুনাতে 
আলিয়া পড়েন । অতঃপর ১৩৬৩ হিজরী মুতাবেক 
১৯৪৪ সনে শিক্ষাজীবন শেষ করে স্বদেশে ফিরে 
আসেন । 

তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে শায়খুল ইসলাম 
হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. 


জুন”১১ 


দেন- “মুফতি সাহেব হুযুরের কথা ছাড়া আমি 
কোথাও যেতে পারি না' । হযরত মুফতি সাহেব 
হুযুরের সঙ্গে যখন সাক্ষাত করলেন তখন তিনি 
তাকে পটিয়ায় রেখে দিলেন । এভাবে তিনি 
১৩৬৪ হিজরী হতে শিক্ষকতার জীবনে পদার্পন 
মাদরাসায় | পটিয়া মাদ্রাসায় নিয়োগ হয়েছেন 


সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী, শরহে 
মাআনিল আছার ও তাফসীরে জালালাইন তার 
দরসভূক্ত ছিল । তার দরস ছিল সাবলীল, প্রাঞ্জল 
ও গুছানো । জীবনের শেষ বছরগুলিতে দৃষ্টিহীন 
হয়েও হাদীসের দরস প্রদানের ধারা বজায় রেখে 
ছিলেন । 

হযরত তার জীবদ্দশায় জামিয়ার বিভিন্ন গুরু 
দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছাত্রাবাস 
তত্বাবধায়কের দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘ পচিশ বছর 
ধরে । তখন তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্্টি পালন 
করেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। কেউ “কদীম 
সাহেব হুযুর আসছেন' বললে উপস্থিত সবাই 
হতচকিত হয়ে যেত । তার পদচারণা টের পেলে 
ছাত্ররা কিতাবে মনোযোগ দিত | বিভিন্ন সময়ে 
মাদ্রাসার চতুর্দিকে টহল দিতেন, ছাত্রদের 
অবস্থাদি তদারকি করতেন । দিনরাত মাদ্রাসায় 
থাকতেন, বৃহস্পতিবার সবক শেষে আট নয় 
মাইল পথ পায়ে হেটে বাড়ি যেতেন এবং শনিবার 


এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল । একদিন হযরত 


সকালে মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে যেতেন । 


ইমাম সাহেব হুযুর (শায়খুল হাদিস হযরত 
মাওলানা আহমদ রহ. যিনি হযরত মাওলানা 


শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা 
হাজ্বী ইউনুস রহ. এর ইহতিমামের সময়ে তীকে 


জমীরদ্দীন রহ. এর খলিফা) বললেন, “নূরুল 
ইসলাম! তোমাকে বেতন কত দেয়া হয়? সহাস্য 
বদনে বললেন, হুযুর, আমার বেতন ধার্য করা হয় 


মজলিসে শুরার সর্বসম্মতিক্রমে নায়েবে 
মুহতামিমের পদে আসীন করা হয় । সেই সময় 
থেকে দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে তিনি এই দায়িত্ 


নি। একথা শুনে ইমাম সাহেব হুযুর 


আদায় করেন আমানত ও সততার সঙ্গে । 


কিংকর্তব্যবিমূট় হলেন, বিচলিত কণ্ঠে বললেন “কি 
বলছ! তুমি শাদী করেছ তোমার টাকা-পয়সার 


আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী রহ. এর ইন্তেকালের 
পর ২০০৩ সালে তার কাছে জামিয়ার 


প্রয়োজন আছে না” । তখন তাকে মুফতি সাহেব 
হুযুর রহ. এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বিষয়টি 
বললেন । হযরত মুফতি সাহেব হুযুর রহ. হতবাক 
হলেন এবং তার বেতন অনির্ধারিত থাকার উপর 
আফসোস করলেন । আর বললেন, তাকে বিগত 
এক বছরের বেতন দিতে বলুন প্রতিমাসে ২৫ 
টাকা করে আর এই বছর থেকে প্রতিমাসে ২৬ 
টাকা করে । তখন একজন সর্বোচ্চ পদাধিকারী 
শিক্ষকের বেতন ছিল ২৭ টাকা । (যেমন হযরত 
মাওলানা ইসহাক গাজী রহ.-এর নির্ধারিত বেতন 
২৭ টাকাই ছিল ।) এ সময় টেকনাফের একজন 
প্রস্তাব দিলেন মাসিক বেতন আড়াইশ টাকা 
করে । মরহুম এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন 
যে, “আমি মুফতি সাহেব হুযুরের সোহবত ছাড়া 
হাজার টাকার বেতন হলেও কোথাও যেতে রাজী 
নয়” । 

তিনি পটিয়া মাদ্রাসায় উচুস্তরের বিভিন্ন 
কিতাবাদির দরস দান করেছেন । দরসে নেজামীর 


পরিচালনার দায়িত্ভার অর্পন করা হয়। অথচ 
ওই সময় তিনি বয়সের ভারে ছিলেন ন্যুজ, 
চোখের আলো বাকি ছিল না। এত বিশাল 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমন একটি ভারি বোঝা যে 
কোনো বলবান যুবককেও দিশেহারা করে 
দেওয়ার মতো । কিন্তু তিনি ছিলেন আলাদা 
যৌবনের আলোয় উদ্ভাসিত, আহলে দিল 
আকাবিরদের দোয়া ও সুদৃষ্টির বরকতে তার ছিল 
অপরিসীম মনোবল । আল্লাহর অদৃশ্য নুসরাত ও 
রহমতে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্টি 
অত্যন্ত সুচারুরূপে চালিয়ে গেলেন সুদীর্ঘ সাড়ে 
ছয় বছর যাবত । জাহেরী দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও 
অর্তদৃষ্টি ছিল সবল । ইন্তেকালের এক বছর পূর্বে 
বার্ধক্যের অসুস্থতার কারণে তিনি এই গুরুদায়িত্ 
থেকে ইসতিফা দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন । 

তিনি হাফেয ছিলেন না কিন্তু হাফেযের মতো 
কোরআন মজিদ মুখস্থ ছিল । 


বাকি ০ ২৭ পৃষ্ঠার ১-এর কলামে 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৭ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মাওলানা মুহাম্মদ শফি রহ. 
এক নিবেদিতপ্রাণ 
উত্তাদের জীবনাবসান 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


এত তাড়াতাড়ি কক্সবাজারের রামু চাকমারকুল 
মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ 


জনগোষ্ঠীর অভিভাবক । তাকওয়া, বিনয়, 


ওয়াকফকৃত বৃহৎ পরিসরের জমিতে আশরাফিয়া 


অনাড়ম্বরতা ও অমায়িক ব্যবহার তার চরিত্রের 


শফী রহ.-এর জীবনবৃত্তান্ত লেখার জন্য কলম 
ধরবো চিন্তা করিনি । মাত্র মাসিক খানেক আগে 


অন্যতম ভূষণ । তার মধুর ব্যবহার মানুষকে 
মুহূর্তে আপন করে নিত। হিংসা, দ্বেষ ও 
পরশ্রীকাতরতা থেকে তিনি ছিলেন যোজন দুরে । 


দেখতে গিয়েছি; সাথে ছিল আমার গ্রীতিধন্য 


নিভৃতচারী এ মনীষী সর্বদা বিতর্কের উর্ধে থেকে 


মাওলানা আবুল মঞ্জুর | সে প্রাণবন্ত হাসি, উষ্ণ 
অভ্যর্থনা, উচ্ছাসভরা আচরণে কোন পরিবর্তন 
আসেনি । তবে বার্ধক্যজনিত রোগের প্রকোপে 


বিবাদমান পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃজনের প্রয়াস 


মঈনুল ইসলাম নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা 
করে, যা বর্তমানে জামাতে নাহুম পর্যন্ত উন্নীত 
হয়ে ইসলামী শিক্ষার আলো বিতরণে অবদান 
রেখে চলেছে । ইন্তেকালের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি 
ওই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মাদ্রাসার 


পেয়েছেন । আমার সৌভাগ্য আমি তার অন্তিম 


কথা বলতে কিছুটা জড়তা লক্ষ্য করা গেল। 
আমাকে কাছে পেয়ে তার সে কী আনন্দ ! 


আদায় করতে পেরেছি । 
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী রহ. ১৯৩২ সালে 


মজলিসে শুরা (পরামর্শক পরিষদ) ও পরিচালনা 
কমিটির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন । বিভিন্ন মেয়াদে 
রামু চৌমুহনী স্টেশন জামে মসজিদ, রামু 
উপজেলা পরিষদ জামে মস্জিদ ও রামু কেন্দ্রীয় 


“খালিদ ভাই” বলে বুকে টেনে নিলেন ৷ আমি 
তার জীবন পরিক্রমার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো 


কক্সবাজারের পশ্চিম রাজারকুল মৌলভী পাড়ায় 
জন্ম গ্রহণ করেন । বাবা মরহুম হাজী আহমদ 


ঈদগাহ ময়দানের খতিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন 
করেন। 


ডায়েরীতে নোট করতে লাগলাম । স্বল্প সময়ের 
মধ্যে সব কথা খুলে বলার এটা আকুতি লক্ষ্য 


আলী, মা উমেদা খাতুন । গ্রামের মক্তবে তার 
লেখা-পড়ায় হাতে খড়ি ৷ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা 


করলাম । কিশোর কালে আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর 
খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রহ.-এর 


তিনি খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ রহ.-এর তত্বাবধানে বরইতলী ফয়যুল 


ঘরে জায়গির থেকে বরইতলি ফয়যুল উলুম 


উলুম মাদ্রাসায় সম্পন্ন করেন। ১৯৫৯ সালে 


মাদ্রাসায় পড়ালেখা, নিজের বিয়ে শাদী, জীবনের 
শেষ মুহুর্তেও দাম্পত্য জীবনে সুখের ছোয়া, 
ছেলেদের জন্য আলিম পরিবার থেকে মেয়ে 
আনা, নিজের মেয়েদেরকে আলিম স্বামীর হাতে 


হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনূল ইসলাম মাদ্রাসা 


পাচ দশকেরও অধিককাল ধরে হাজার হাজার 
ছাত্রদেরকে হাদিসে রাসূল সা. এর দরস দানের 
মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনি শিক্ষা 
বিস্তারে সারা জীবন উৎসর্গ করার এমন দৃষ্টান্ত 
খুবই বিরল । হযরতের অসংখ্য ছাত্র দেশে- 
বিদেশে ইসলাম ও মানব সেবায় কৃতিত্ত্র স্বাক্ষর 


হতে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তীর 
উত্তাদদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা খলিল আহমদ 
রহ., মাওলানা খলিলুর রহমান., খতিবে আজম 


সমর্পণ, ইলমে দ্বীনের খিদমত, সেন্টমার্টিন 


রেখে চলেছেন । তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে 
রয়েছেন মাওলানা ফুরকানুল্লাহ উপাধ্যক্ষ, 
জামিয়া দারুল মা'রিফ চট্রগ্রাম) মাওলানা মুহাম্মদ 


মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রহ., মাওলানা আশরাফ 


যাওয়ার পথে পটিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত তার 


আলী রহ., মাওলানা আবদুল কাইউম রহ.. 


মুসলিম (পরিচালক, ধাওনখালী মাদ্রাসা), 
মাওলানা শামসুল হক (শিক্ষা পরিচালক, 


এক ছেলের সলিল সমাধির ঘটনা বলতে বলতে 
তার চোখ ছলছল করে উঠলো । 


মাওলানা মুফতী আহমদুল হক রহ., মাওলানা 
আব্দুল আজিজ রহ., মাওলানা আবুল হাছান রহ., 


পোকখালী মাদরাসা), মাওলানা আবুবকর (শিক্ষ 
পরিচালক জোয়ারিনালা মাদরাসা),মরহুম 


রামুর রাজারকুলে তীর প্রতিষ্ঠিত আশরাফিয়া 
মঈনুল ইসলাম মাদরাসার বার্ষিক সভার একটি 


মাওলানা হামেদ রহ. মাওলানা মোহাম্মদ আলী 


মাওলানা নূরুল হক আরমান রহ.(সাবেক কেন্দীয় 


রহ.,মাওলানা এরশাদ আলী রহ এবং হাটহাজারী 


সহ-সভাপতি, নেজামে ইসলাম পার্টি), মাওলানা 


তারিখ দেয়ার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ 
করলেন । এপ্রিলের ১১ সভার তারিখ দিয়েও 
অনিবার্ধ কারণ বশতঃ আমি যেতে পারিনি | যদি 
যেতে পারতাম হয়তো তার সাথে আবার দেখা 


দারুল উলুম মুঈনুল ইসলামের প্রধান পরিচালক 
হযরত মাওলানা আহমদ শফী দা.বা । 

কর্মজীবনে তিনি খতিবে আজম রহ. এর ডাকে 
বরইতলী ফয়জুল উলুম মাদ্রাসায় ১ বছর 


হতো । তার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করতে না পারার 


শিক্ষকতা করেন । অতপর ১৯৬০ ইংরেজী থেকে 


আজিজুল হক (উপাধ্যক্ষ, হাশেমিয়া আলিয়া 
মাদরাসা, কন্ত্বাজার), মাওলানা এবাদুল্লাহ 
(পরিচালক, চাকমারকুল মাদরাসা), মাওলানা 
ছেয়দ আকবর (শিক্ষা পরিচালক, চাকমারকুল 
মাদ্রাসা), মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ 


বেদনা আমাকে বহুদিন বহন করতে হবে | তার 
মাদ্রাসার মজলিশে শুরার সদস্য করে গেছেন 


গুরুতর অসুস্থতার পূর্ব মুহূর্ত (২০১১) পর্যন্ত 
সুদীর্ঘ পাচ দশকেরও অধিককাল যাবৎ 


আমাকে, এতে আমার প্রতি তার আন্তরিক 


চাকমারকুল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে দ্বীনি 


(সভাপতি-কক্সবাজার জেলা নেজামে ইসলাম 
পার্টি), মাওলানা হাফেয আব্দুল হক (মুহাদ্দিস, 
জোয়ারিনালা মাদ্রাসা), মাওলানা হাফেয নূরুল 


মুহাববতের পরিচয় মেলে । রামু অঞ্চলে অনুষ্ঠিত 
বড় বড় ইসলামী সম্মেলনে তিনি প্রায়শঃ 
সভাপতির আসন অলংকৃত করতেন । আমাকে 
দেখলেই বলতেন “আমি আমার ভাইয়ের ওয়ায 
শোনার জন্য এসেছি ।” এক কথায় তিনি ছিলেন 
কক্সবাজার অঞ্চলের ওলামা ও ছ্বীনদার 


জুন”১১ 


শিক্ষার অবিস্মরণীয় খেদমত আনজাম দেন। 


হক (সাবেক শিক্ষক, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া), 


এছাড়াও তিনি ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ পর্যস্ত 


মাওলানা আইয়ুব আনছারী (সদর মুহতামিম, 


সুনামের সাথে মাদ্রাসার নিবহী পরিচালকের 
দায়িত্ব পালন করেন । দ্বীনি শিক্ষা বিস্তার ও 
সমাজ সংস্কারের মহৎ লক্ষে তিনি ২০০২ সালে 


আছমা ছিদ্দিকা মাদরাসা, রাজারকুল), মাওলানা 
মুহাম্মদ হানিফ প্রেবীন রাজনীতিবিদ), মাওলানা 
জমির আহমদ (পরিচালক জামিয়া ইসলামিয়া 


পশ্চিম রাজারকুলে নিজের পূর্ব সুরীদের 


গোরকঘাটা, মহেশখালী), মাওলানা মুজিবুর 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 
রহমান (সাবেক মুহাদ্দিস জিরি মাদরাসা), 


হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী রহ.-এর মহিয়মী 


এবং পূর্ব যুগের তীর, খঞ্জর , জুলফিকার 


মাওলানা মুহাম্মদ হারুন (পরিচালক, মাযাহিরুল 


স্ত্রীর নাম মুহতরমা তাইয়েবা খানম যিনি ৭৯ বছর 


ইত্যাদির চেয়ে কয়েক গুন শক্তি রয়েছে কলমে । 


উলুম মাদরাসা), মাওলানা মুফতি ফিরোজ 


ধরে মুহাববত, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে তাকে 


কারণ কলমের যুদ্ধ চলে সর্ব ক্ষেত্রে, আর অন্যান্ন 


(শিক্ষক, চাকমারকুল মাদরাসা), মাওলানা মুফতি 
কামাল হোছাইন (মুহাদ্দিস, চাকমারকুল 
মাদরাসা), মাওলানা ইদ্রিস (পরিচালক, ইনানী 


আগলে রাখেন । তিনি আমাকে জানান “আমার স্ত্রী 


গুলো চলে শুধু সংগ্রামে । এর উপর ভিত্তি করে 


প্রথম দিন আমাকে যেভাবে মুহাববত করেছেন 
শেষ দিনগুলোতেও সে মুহাববতে মোটেই ভাটা 


মুসলিম জাতি তথ্য সন্ত্রাস ও হলুদ সাংবাদিকতার 
ধুমজালে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের সভ্যতাকে পশ্চিমা 


মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা), মাওলানা নুরুল কবির 


পড়েনি । নববধূর মতই তার আচরণ সলজ্জ, 


হিলালী (শিক্ষা পরিচালক, উম্মে হাবিবা বালিকা 


লাজুক ও সহদয়তাপূর্ণ। মাদরাসায় 


মাদ্রাসা, লিংক রোড), মাওলানা হাফেয জুনাইদ 


অবস্থানকালীন আমি কী খাই, ঘুমাতে কোন 


বিশ্বের নরকীয় কালচারের পরমাণু চুল্লিতে করেছে 
নিক্ষেপ । আছে কি আজ সে জাতি!! প্রয়োজনের 
তাকিদে যে জাতি স্বাধীন মনোভাব রাষ্ট্রে ইসলামি 


(সাবেক শিক্ষক, পোকখালী মাদ্রাসা), মাওলানা 


অসুবিধে হয় কিনা, ঠিকমত ওষুধ সেবন করি 


সংস্কৃতির লাল সূর্যো উদয়নের প্রত্যাশায় নিবে দৃঢ় 


হারুন, মাওলানা আব্দুর রশিদ, মাওলানা সিরাজুল 


কিনা, এসব খবর রাখতে তিনি ভুল করেননি । 


হক ও মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (শিক্ষকবৃন্দ 
চাকমারকুল মাদ্রাসা), মাওলানা কলিম উল্লাহ 


পদক্ষেপ । 


আমি দুনিয়াতে সুখ পেয়েছি অসাধারণ, দোয়া 


আছে কি সেই নায়েবে নবীরা!! যাদের প্রচেষ্টায় 


করি যেন সে সুখ আল্লাহ তায়ালা আরো বৃদ্ধি 


আজ আলোকিত হবে অজ্ঞতা ও মূর্খতায় 


(পরিচালক, দারুচ্ছুননাহ মাদ্রাসা, নাইক্ষ্যংছড়ি), 


করে দিন আখিরাতেও |” মহান আল্লাহ তার এ 


মাওলানা আলী আকবর (পরিচালক, চাকঢালা 


ইচ্ছে পুরণ করুন, এটা আমাদেরও প্রার্থনা । 


মাদ্রাসা), মাওলানা হাবিবুল্লাহ (খতিব, 
লিংকরোড ষ্টেশন জামে মসজিদ), মাওলানা মনির 


গত ২৪ এপ্রিল দিবাগত রাত ৮টায় তিনি পৃথি 
মায়া কাটিয়ে পরপারে যাত্রা করেন (ইন্নালিল্লাহি 


হি 


আহমদ (ডিমখালী), মাওলানা ক্বারী শামসূল হক 


রাজেউন)। সর্বসাধারণের নিকট শ্রদ্ধেয় 


(পরিচালক, দারুচ্ছুমাহ মাদরাসা, তেচ্ছিপুল 


প্রখ্যাত এ আলিমেদ্বীন ও আধ্যাত্মিক মুরববী 


৯] 


খোন্দকার পাড়া) মাওলানা মাহবুবুর রহমান 


ইন্তেকালে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে 


(পরিচালক, বড়বিল মাদরাসা), মাওলানা 
হোছাইন আহমেদ (পরিচালক, বোমার্থখিল 


মরহুমের নামাযে জানাযা তারই অন্তিম ইচ্ছা 


পর্যবসিত এ বসুন্ধরা । কারণ তারা তো সে 
জাতি, যে জাতির প্রত্যয় হলো /১]1 108 0০] 
[7850 00 001 117০ 5816 07 4১1181. (যখন 
কোন কাজ করবো আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করবো ) 
এবং জবান ও কলবে সর্বদা [8 119119 1119119170 
1৬101121001798001 19501001191). [11916 ৪16 13 
10. 0915 ৮০ 4১111) 800 1798119 
1৬1011210017980 (১১৬) 15 1019 /১1)9501০ . এর 


অনুযায়ী নিজের স্মৃতি বিজড়িত চাকমারকুল 


মাদ্রাসা মাঠে হাজার হাজার শোকার্ত তৌহিদী 


মাদরাসা), মাওলানা আব্দুররজ্জাক (সুপার, 
উম্মাহাতুল মুমিনিন বালিকা মাদরাসা, 
চাকমারকুল) । 


মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে, ৪ মেয়ে ও অসংখ্য 


জনতার অংশগ্রহণে গত ২৫ এপ্রিল, সোমবার, 


ধবণি উচ্চারিত থাকবে । 
সম্প্রতিক কালের এ উত্থান-পতনের মোকাবেলায় 
ব্যক্তি ও দল কেন্দ্রীক সকল দন্ধের অবসান 


সকাল ১১ টায় অনুষ্ঠিত হয় । এতে ইমামতি 
করেন বড় ছেলে মাওলানা রেজাউল করিম 


গুণগ্রাহী রেখে গেছেন | ছেলেদের মধ্যে রয়েছেন 


মরহুমের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম রাজারকুল মাদ্রাসা 


ঘটিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে এঁক্যের ডাক দেয়ার 
কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে আমরা অনেক 
পিছিয়ে গেছি । আমাদেরকে নিতে হবে জালিমের 


মাওলানা রেজাউল করিম (শিক্ষক, পোকখালী 


আশরাফিয়া মঈনুল ইসলাম সংলগ্ন কবরস্থানে 


মাদ্রাসা), মাওলানা আতাউল করিম নির্বাহী 


তাকে চির নিদ্রায় সমাহিত করা হয়। আল্লাহ 


বিরুদ্ধে দীপ্ত শপথ | কারণ আমরা শেষ নবীর 
উম্মত । সকল অনৈক্যের বেড়াজাল উপেক্ষা করে 


পরিচালক মাদ্রাসা আশরাফিয়া মঈনুল ইসলাম, 


তায়ালা তার কবরে চিরকাল রহমতের অমিয় 


রাজারকুল), মাওলানা ইজাযুল করিম (শিক্ষক, 
জোয়ারিয়ানালা মাদ্রাসা), মাওলানা মিসবাহুল 
করিম (২০০৪ সালে সেন্টমার্টিনে নৌকা ডুবিতে 
শহীদ হন), মাওলানা আরিফুল করিম 
(হাটাজারীতে দাওয়ায়ে হাদীস অধ্যয়নরত) । 

মেয়েদের মধ্যে রয়েছেন কানেতা খানম, ওয়াহিদা 
খানম, তসলিমা খানম ও সাউদা খানম । মেয়ের 
জামীতাদের মধ্যে রয়েছেন ১। মাওলানা 
হোছাইন আহমদ (শিক্ষক, খুরুশকুল তালিমুদ্দীন 
মাদ্রাসা) ২ । মাওলানা হাফেয জুনাইদ (সাবেক 


ধারা বর্ষণ করুন । আমীন । 
লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


যুগে যুগে ইসলামের বিপদ সংকেত 
মুসলমানরা জাগবে কবে? 


২৫ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 
€. পানিপথের যুদ্ধ: যা ইতিহাসের এক দশমাংশ 


শিক্ষক, পোকখালী মাদ্রাসা) ৩ । মাওলানা মঈন 
উদ্দিন (শিক্ষক, আশরাফিয়া মঈনুল ইসলাম 
মাদ্রাসা রাজারকুল) ৪ | মাওলানা এমদাদুল 
ওয়াহেদ রহ. (শিক্ষক, রংপুর মাদ্রাসা) । 
মাওলানা মুহাম্মম শফী রহ. সকল 


দখল করে পৃথিবীর মাঝে ঘটিয়ে ছিল 

গণঅভূথান । 
৬. সমকালীন যুদ্ধ: সমকালীন যুদ্ধ গুলোও 

এক্ষেত্রে ঘটায়নি কম দাঙ্গামা । আরাকান, 


ছেলেমেয়েদেরকে ছ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন 


আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া ও 


এবং আমলী উন্নতির জন্য আলিম হওয়ার পর 


ইন্দোনেয়শিয়ার মতো ভূ-স্বর্গ গুলো যার প্রকৃষ্ট 


সকল ছেলেদের এক বছর করে দীওয়াতে 


উপমা । যার মূলহুতা কৃচক্রবাদী আমেরিকা ও 


তাবলীগে পাঠাতেন | তিনি সকল মেয়েদেরকে 
আলিম পরিবারে বিবাহ দেন এবং ছেলেদেরকেও 
আলিম পরিবার থেকে বিবাহ করান । সে সাথে 
আত্মীয়-স্বজনের ছেলেদেরকেও দ্বীনি শিক্ষায় 
শিক্ষিত করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করেন । তাঁর বংশ 
ধারায় তৈরি হয় বহু আলিম ওলামা ও হাফেযে 


তার করাঙ্গুলের অনুসারী পাশ্চাত্যে 
গোলামেরা ৷ ওদের বেহায়াপনায় বিষাক্ত এ 
তামাম ধরা । 
তাই এ মুহূর্তে আর অস্ত্রের যুদ্ধ নয় । লিসান ও 
কলম যুদ্ধের প্রয়োজন নিশ্চয় । তথ্য প্রযুক্তির এ 
যুগে আমরা দেখেছি রকেট লাঞ্গার, ক্ষেপণাস্ত্র 


কোরআন । যদ্দরুন হযরতের এলাকাটি 
মৌলভীপাড়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে । 


জুন”১১ 


ভিম ভাসমান মাইন, পারমানবিক বোমা, আনবিক 
বিক্ষোরণ, ক্লাসিন কোভ, বুলেট, এটোম বোমা, 


শক্রর বিরুদ্ধে ইস্পাত দৃঢ় এঁক্য নিয়ে ময়দানে 
ঝাপিয়ে পড়ে জবাব দিতে হবে ইসলামের চক্রান্ত 
কারী বিধর্মী সম্প্রদায়ের প্রযুক্তিপূর্ণ নেটওয়ার্কের । 
কোল বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকার সময় 
নেই আমাদের । ইসলাম নির্মূলের প্রপাগান্ডায় ওরা 
সবাই গীরি সংকট আস্তানায় আড্ডা বানানোকে 
নিয়ে এসেছে প্রতি দিনের কর্মসূচিতে ৷ কারণ 
যুদ্ধের ময়দানে বিপক্ষের হৃদয়ে অগ্নি লীলার 
বিকাশ ঘটানোর প্রতিক্ষায় ভাটা পড়েছে ওদের 
আয়েশী জীবনের রুচিতে | অশ্লীলতা ও নগ্নতার 
এচিত্র মহলে উগ্রবাদিদের অহমিকা উপেক্ষা করে 
মানবতার কৃষ্টি-কালচারকে সমুন্নত রাখার 
আহ্বানে বলতে চাই: 

যুদ্ধ হবে আজ 

প্রমোদ ঘুমের বালিশ ছেড়ে জাগ বীর জানবাজ । 
তাই জুলুমের শিকল ভেঙে চল্‌ ছুটে চল্‌ বীর | 
আজকে সবাই কান্ধ সাতার সিন্ধুতে উত্তাল, 

ন্যায় দিগন্তে উঠবে সূর্য ছ্বীনের রক্তে লাল | 

হবে আমাদের জয়... 

সর্বনাশি প্রলয় বাঁশি বাজবে ভূবনময় । 
দীপ্তাওয়াজে সমর সাজে দ্বলে যাবে বদ্ধদীন, 
বাজবে বিষাণ বিশ্ব নাকাড়া ময়দানে ব্বীম-্ীম । 
কাঁপবে মাটি শত্রু ঘাটি চলবে নিরবধি, 

বিশ্ব জুড়ে এই সমরে বইব খুনের নদী | 


লেখক: কবি ও সাংবাদিক 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৯ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


অনেক ইসলামের ঘোর শত্রু ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াতে 
গিয়ে অনিচ্ছায় মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং 
অমুসলিমদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করে । বিটেনের সন্জাস দমন 
বিভাগের শীর্ষস্থানীয় অফিসার কর্নেল রিচার্ড ফার্লি এর উদ্ভ্বল 
প্রমাণ । হিন্দুস্থানের নাস্তিক লেখক ইসলামের চরম শত্রু সালমান 
রুশদীর লিখিত বই পড়ে তিনি ইসলাম এহণের পথ খুঁজে 
পেয়েছেন । ১৩ ফেকয়ারি ২০১০ লন্ডন থেকে প্রকাশিত মিডল ইস্ট 
পাত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তার ইসলাম এহণের যে 
স্মাতিচারণকরেন, তার চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো__ সম্পাদক] 


ইসলামবিদ্বেষ কখনো ইসলামের কাছে টানে 


১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট তারিখটি ছিলো আমার 
জীবনের দুই মোহনার মধ্যে পার্থক্যরেখা 
সৃষ্টিকারী দিন । সেদিন আমি ঈমান ও হৃদয়ের 
পরিচ্ছন্নতার স্বাদ আস্বাদন করেছি এবং আমার 
জীবনের আলোকিত অধ্যায়ের যাত্রা শুরু করেছি । 
রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
প্রতি কটুক্তি ও বিষোদগার করে লিখিত সালমান 
হওয়ার পর আমি নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন 
করতে শুরু করলাম | যাতে এ বিষয়টি সম্পর্কে 
অবগত হই যে, সালমান রুশদী ইসলামের নবীর 
প্রতি কেন কটুক্তি করেছে এবং মুসলমানরা তার 
বিরুদ্ধে কেন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে । তখন 
ইরানের পক্ষ হতে রুশদীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
জারি হওয়ায় সে বিটেনে আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিলো । 

কুরআন অধ্যয়নকালে তিনটি আয়াতে আমার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হলো । যেহেতু আমি ব্রিটেনের এক্সিটার 
বিশ্ববিদ্যায়ে 00015915107 1912) 
ভূতত্ববিজ্ঞান (0০90105) অধ্যয়ন করেছি এবং 
বিজ্ঞানের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, 
তাই কুরআন অধ্যয়নকালে ভূতত্্ব সম্পর্কিত এ 
তিনটি আয়াত আমার নজর ফাকি দিতে পারেনি । 
আয়াগুলো এই : (১) আর আমি নিজ ক্ষমতায় 
আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং তাকে প্রসারিত করতে 
থাকবো। [সূরা যারিয়াত-৪৭] (২) 


প্রথম আয়াতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা বলা 
হয়েছে । আধুনিক বিজ্ঞানীরা একথায় একমত যে, 
মহাকাশ ও মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত 
হচ্ছে। দ্বিতীয় আয়াতে বিজ্ঞানের সর্বসম্মত ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত “বিগ ব্যাং তথা মহাবিস্ফোরণ 
থিয়োরির প্রতি সুস্পষ্ট ইজিত রয়েছে। 
বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত বিশ্বাস হলো, পৃথিবী ও 
সৌরজগৎ এক সময় যুক্ত ছিলো । তারপর একটি 
বিস্ফোরণ ঘটেছে, যার ফলে পৃথিবীগ্রহসহ 
অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একটি অপরটি থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে পৃথিবী নামক 
গ্রহের স্থিরতা ও রক্ষায় পর্বতমালার গুরুত্ব ও 
ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পর্বতমালা 
পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য, কম্পন ও আলোড়ন 
থেকে রক্ষার জন্য পেরেকস্বরূপ। এ 
আয়াতগুলোর উপর সন্ধানী দৃষ্টি আমার জীবনে 
আমুল পরিবর্তন সাধন করলো, হিদায়াতের 
আলো গ্রহণের জন্য আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে 
দিলো । কেননা, ১৪০০ বছর পূর্বের কোনো 
মানুষের পক্ষে এ বৈজ্ঞানিক তত্ব ও সত্যগুলো 
উদঘাটন করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। ফলে 
কুরআনের প্রতি আমার অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হতে 
লাগলো । এ আকর্ষণ আমাকে প্রতি রাত্রে পূর্ণ 
একটি পারা অধ্যয়ন করতে বাধ্য করলো । আর 
কুরআনের সাথে এ দীর্ঘ যাত্রায় আমার সামনে 
অনুরূপ অসংখ্য সত্য ও জ্ঞানের উন্মোচন হতে 
থাকে, যা আমার প্রাণ ও আত্মায় এবং হদয় ও 


অস্বীকারকারীরা কি দেখে না যে, নভোমণগ্ডল ও 


অন্তঃকরণে ঝড় তোলেছে। 


ভূমগ্ডল একসাথে যুক্ত ছিলো, অতঃপর আমি তা 


রিচার্ড ফার্লি বলেন, এভাবে দু”টি বছর কেটে যায় 


বিচ্ছিন্ন করেছি এবং প্রত্যেক প্রাণীবস্তু পানি দ্বারা 
সৃষ্টি করেছি? তারপরেও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করবে নাঃ [সুরা আম্গিয়া-৩০] (৩) আমি কি 
জমীনকে বিস্তৃত এবং পর্বতমালাকে পেরেকরূপে 
সৃষ্টি করিনি? [সূরা নাবা-৬-৭] 
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কুরআনের জ্ঞান আহরণে এবং মহাসত্যের 
উদঘাটনে । এ সময় তার কিছু অনুদঘাটিত বিষয় 
সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক 
অঞ্চলে অবস্থিত ইসলামী সেন্টারের সাথে 
যোগাযোগ করতে থাকি । অবশেষে আমার মেধা 


ও মনন পরিতৃপ্ত হয় এবং হৃদয় প্রশান্তি লাভ 
করে । একদিন কেন্দ্রীয় মসজিদের কিছু মুরববী 
এবং (প্রাক্তন পপ সঙ্গীতের নায়ক ক্যাট স্টিভেস 
ও বর্তমানে ইসলামের সফল প্রচারক) ইউসুফ 
ইসলামের সামনে শাহাদাতাইন পাঠ করে 
ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি | 
কর্নেল রিচার্ড ফার্লির ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 
ব্িটেনের পুলিশ বিভাগে কর্মরত মুসলমানদের 
কল্যাণচিন্তায় আত্মনিমগ্ন হন। তিনি দেখলেন, 
পুলিশ বিভাগে খ্রিস্টান, শিখ ও অন্যান্য ধর্মের 
অনুসারীদের নিজস্ব সঙ্ঘ আছে; কিন্তু হাজার 
হাজার মুসলিম পুলিশ থাকা সত্তেও তাদের নিজস্ব 
কোনো সংগঠন নেই । তখন তিনি ২০০০ সালে 
মুসলমানদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন । 
ফার্লি বলেন, আমি যখন দেখলাম, অন্যান্য ধর্মের 
অনুসারী পুলিশরা সংগঠনের সুবাদে সরকারি 
সাহায্য ভোগ করছে, তখন মুসলমানদেরও একটি 
সংগঠন প্রতিষ্ঠার চিন্তা করলাম ৷ তারপর আমি ও 
আমার সহকর্মী পাকিস্তান বংশোদ্ভুত মুহাম্মদ 
মা'রূফের যৌথ প্রচেষ্টা ও সিদ্ধান্তে ২০০০ সালে 
একটি মুসলিম সংগঠন আত্মপ্রকাশ লাভ করলো । 
আমি তার সভাপতি ও মা'রূফ সেক্রেটারী । 
ব্রিটেন সরকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অফিসারদের 
কাছে এ সংগঠনের কথা জানানোর জন্য আমরা 
একটি ওয়েবসাইট খুললাম । 

আমাদের সাংগঠনিক চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো । মহিলা 
পুলিশদের জন্য দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না 
হওয়ার শর্তে ইসলামী হিজাব পরিধানের অনুমতি 
দিলো পুলিশ কর্তৃপক্ষ; নামাযের জন্য বিভিন্ন স্থান 
জন্য অনুমতি দেওয়া হলো এবং ঈদের দিন 
সরকারি ছুটি মঞ্জুর হলো । 
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ংলা তথা মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে ইংরেজি 
শিখতে হলে বাংলা হবে 7856 181571996 
এবং ইংরেজি হবে 181591 1817507856 । 
এক্ষেত্রে বাংলা হচ্ছে আমাদের জন্য খ১ এবং 
ইংরেজি হচ্ছে খ২। মানুষ খ১ শিখে শুনতে 
শুনতে এবং বলতে বলতে অর্থাৎ ৪/019115 । 
মানুষ যখন খ১ শেখে তখন শুরু থেকেই খ১-এর 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে 
16111555 ইংরেজি শেখা কতটা যুক্তিযুক্ত 


অজান্তেও সেই ভাষাটি প্রকাশ করে যেতে পারি । 
তাই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা রপ্ত করতে 
হলে সেই ভাষাকেই যতটা সম্ভব 739510 
191751956 এবং 18191 181150969 -এর 
স্থলে বসাতে হবে । বাংলা আমাদের ভালভাবে 
রপ্ত হয়েছে কারণ আমাদের 13899 এবং 
[815০1 উভয় 181150186-ই ছিল বাংলা | যে 


ওপর ভিত্তি করে শুনে, বুঝে এবং বলে । তার অর্থ 
হচ্ছে 18156 181760859 এবং 73896 


কোন ভাষা রপ্ত করার বেলায় একই নিয়ম 
প্রযোজ্য ৷ ইংরেজির ক্ষেত্রেও তাই । ইংরেজীতে 


181050889 একই অর্থাৎ খ১ । আর এ কারণেই 


মন খুলে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে, 


আমরা খ১-এ অর্থাৎ মাতৃভাষাতে যে কোন 
রকমের (010210701710811017 সাবলীল ও 


ইংরেজিতে সত্যিকারের (010017010110811%6 
80111 অর্জন করতে হলে অর্থাৎ ইংরেজি 


স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারি । আর ভাষা শেখার 
এই প্রক্রিয়াকে ],81791959 19811715 বলা হয় 
না, বলা হয় 181050999 80071510101) | 
181150856 198171118 হচ্ছে 00105010013 
%৮৪%-তে [,811871959 1989117/1010। বা 
01:81101081177195/90000019 শেখানো এবং 
এগ্ডলোর ওপর 11111, 7১1৪01109 বা 0170105 
করানো । 

[.91190855 8০001511101) হচ্ছে একটি 
9019০0105010905 ৬19 এবং এটি 17151 


ভাষাকে রপ্ত বা 4১০16 করতে হলে 
ইংরেজিকেই 73859 1817851989 এবং 
ইংরেজিকেই 1181561 1817571859 বানাতে 
হবে । আর তখনই এটি হবে [২810191]ভাষা রপ্ত 
করার 7১109০955-এর খুব কাছাকাছি । 

পাঠকগণ বলতে পারেন, ইংরেজিতো আমি জানি 
না, তাহলে ইংরেজিকে 73836 1911571859 ধরে 
বা ইংরেজিকে ভিত্তি করে কিভাবে ইংরেজি 
শিখব | তাহলে ভেবে দেখুন, যেদিন আপনি 
ংলা শিখতে শুরু করেছিলেন সেদিন কি আপনি 


1917518569 (খ১) শেখার অনুরূপ । কোন 
15000801019] $905-এর মধ্যে 
1.81050856 ৪০0015101010-এর ক্ষেত্রে ০1893 
10010] 181150856 ৪০11৮15-গুলোর 9001০9 
এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সেগুলো 71751 
18171901999 শেখার মতই [90181 হয়। 
এখানে 181150889 ৪0070111115 19790933 
হবে 1012 076 10011800106 যা কোন "০ 
বা 000০%1-এর ওপর ভিত্তি করে ৪1019] 
1817501999 1010900101100-এর একটি যথাযথ 
প্রক্রিয়া | ],81701950 ৪০011501017 [0:090655 
কোনভাবেই 101777/7869117/90-10075-এর 
ওপর ভিত্তি করে 79105186101 708515 কোন 
প্রক্রিয়া নয় । 

তাই বলা হয় আমরা মাতৃভাষা শিখি না বরং রপ্ত 


ধলা জানতেন? সেদিন বাংলা শেখার জন্য কি 
অন্য একটি ভাষার ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন 
বোধ করেছিলেন? কখনোই না । আপনি বা 
ভিত্তি করেই বাংলা শিখেছেন। কোন ভাব 
আপনার মনে বাংলাতেই সৃষ্টি হতো । যখন কোন 
কিছু দেখতেন বা বুঝতেন বাংলাতেই বুঝার চেষ্টা 
করতেন এবং বাংলাই আপনার 1815০1 
19109500959 ছিল । সেজন্যই বাংলা আপনার 
ভালভাবে রপ্ত হয়েছে এবং আপনি এখন বাংলায় 
মন খুলে কথা বলতে পারেন । এক্ষেত্রে আপনি 
একটু সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন কারণ আপনি 
হয়তো তখন বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা 
জানতেন না। সেজন্যই আপনি বাধ্য হয়েছিলেন 

ংলায় ভেবে, বাংলায় চিন্তা করে এবং বা 
ভিত্তি করে বাংলা শিখতে ও বলতে । ইংরেজিতেও 


করি অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া ].98171176 নয় বরং 
4১000151610] । আর যখনই আমরা কোন ভাষা 
4১০00119 বা রপ্ত করতে পারি তখনই সেই 
ভাষাতে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবে মনের 
কথাগুলো বলে যেতে পারি। নিজের মনের 
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আপনি মন খুলে কথা বলার মত যোগ্যতা অর্জন 
করতে হলে, আপনাকে কষ্ট করে প্রথমে বাধ 
যতটা সম্ভব দূরে সরাতে হবে ১ বাংলায় ভেবে, 
লায় চিন্তা করে এবং বাংলাকে ভিত্তি করে অন্য 
একটি ভাষা অর্থাৎ ইংরেজি ভাষা শেখার সহজাত 


্রক্রিয়াগুলো আপনি কিছুতেই খুঁজে পাবেন না। 
একটি ভাষার ওপর ভিত্তি করে অন্য একটি ভাষা 
রপ্ত বা আত্মস্থ করার চেষ্টা করা হচ্ছে ভাষা 
শেখার সার্বজনীন, সহজাত ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার 
সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ ।২ কেউ কোন কালে তা 
পারেনি, আমরা বাংলা ভাষাভাষিরাও তা কখনো 
করতে পারব না । তাই ইংরেজিকে ভাষা হিসেবে 
কোন 10508610908] 990109-এ রপ্ত করতে 
হলে তার 01855 10901) ৪০11%11 -গুলো তৈরি 
করতে হবে যতটা সম্ভব ৪0191, আর শেখার 
্রক্রিয়াগ্তলোও রাখতে হবে ৪0191 501০9 - 
এর খুব কাছাকাছি বা তার অনুরূপ (//716 


110077125, 12777171712 75. 44071571107) | 


বাংলাভিত্তিক ইংরেজি 
রপ্ত করার চেষ্টা অযৌক্তিক 
তাই বাংলা ভিত্তিক অর্থাৎ বাংলাকে 13896 
181191999 করে ইংরেজি রপ্ত করার চেষ্টা করাটা 
অযৌক্তিক । এক্ষেত্রে কিছুটা 1,810651969 
[.98170106 হয় বটে কিন্তু 1.81760866 
৪০0701510101-এর ধারেকাছেও যাওয়া সম্ভব হয় 
না। বাংলা তথা মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে ইংরেজি 
ভাষা শেখা অথবা রপ্ত করতে চেষ্টা করার পথ 
কতটা অযৌক্তিক, অপ্রাসঙ্গিক এবং ভুল তা 
আন্তর্জাতিক গবেষণার কিছু উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে নিমে আলোচনা করা হলো । 
১। বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে 
বাংলার সাথে ইংরেজির সাদৃশ্য খুঁজতে হয় । আর 
এক ভাষার সাথে অন্য একটি ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে 
তা শিখতে চেষ্টা করাটা সম্পূর্ণ ভুল একটি প্রচেষ্টা 
আর শেখানোর চেষ্টাও হচ্ছে এক বিরাট অজ্ঞতা | 
এটি কোনভাবেই 1.81971999 ৪০001511101) 
10109০6১5 নয় । 
২। বাংলা বাক্যের শব্দ বিন্যাস আর ইংরেজি 
বাক্যের শব্দ বিন্যাস এক নয় । কারণ বেশিরভাগ 
বাংলা বাক্যের ৬০1৮ থাকে বাক্যের শেষে । 
ইংরেজি বাক্যে ৬০ থাকে বাক্যের শুরুতে 
অর্থাৎ 9012190-এর পরে । বাংলা "0 ৮6'-এর 
আগের শব্দ ইংরেজিতে 10 ৮০'-এর পরে যায় । 
বাংলায় “র/এর”-এর পরের শব্দ ইংরেজিতে 
'০2-এর আগে বসে, বাংলা না বোধক 
[১910019 থাকে ড৬6৮-এর পর কিন্তু 
ইংরেজিতে থাকে ৬০7৮-এর আগে, তাও আবার 
£১01111915-এর সাথে আমি খাই না ] 00101 
৪৪0 । এমন অজন্্র উদাহরণ আছে যা ইংরেজি 
বাক্যের শব্দ বিন্যাসের সাথে বাংলার বাক্যের শব্দ 
বিন্যাস পুরোপুরি উল্টো বা অন্যরকম | তাই 
₹লাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে বাংলার 
কোন কথাটি ইংরেজি বাক্যের সমমুখী বা 
বিপরীতমুখী, কোনটির ইংরেজির সাথে সাদৃশ্য বা 
বৈসাদৃশ্য আছে এসব দিকগুলো খোজাখুঁজির 
বিপাকে একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে হয় । আর 
খ১ বাক্যের শব্দ বিন্যাস যদি খ২ বাক্যের শব্দ 


| তাত্তার্তহীদ ২১ 


বিন্যাসের পুরোপুরি বিপরীতমুখী বা 
করার মাত্রাও হয় অনেক বেশি * তাই এরকম 
একটি প্রক্রিয়া ইংরেজি 1,81901996 
৪০001510100-এর সম্পূর্ণ অন্তরীণ | 
৩ । বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে 
প্রথম দিকে কিছু কিছু সরল বাক্যের ইংরেজিতে 
অনুবাদ করা সম্ভব হয় বটে। কিন্তু ইংরেজি 
ভাষাকে রপ্ত করে (010017701010811৬9 
£501110 অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। 
প্রথম দিকে শিক্ষার্থী একটু শিখে গেছে বলে মনে 
হয় কিন্তু তা আদৌ ভাষা রপ্ত হওয়ার কোন 
প্রক্রিয়া বা অংশ নয় । 
৪ | বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে 
শিক্ষার্থীকে আগে ভালভাবে বাংলা বাক্যের গঠন 
জানতে হবে । তারপর সেই বাক্যের জন্য যথাযথ 
1:91050859 9000006 বা 18050956 
[9117/00170. ঠিক করতে হবে । তারপর 
ংলা বাক্যটি নিয়ে ইংরেজির সাথে তার সাদৃশ্য 
বা বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে সেই ইংরেজি 
90:0.0100-9/7১860177/70170-এর ওপর এটিকে 
বসাতে হবে । যা ভাষা শেখা বা রপ্ত করার 
[0০955-এর সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ | 
৫ । বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শেখা একটি 
অনুবাদ বা 11810519101. পদ্ধতি মাত্র । কারণ 
ইংরেজি 7১81970/90700010-এর ওপর 
বাংলাকে বসিয়ে বসিয়ে ইংরেজি বাক্য বানানো 
অনুবাদ প্রক্রিয়া ছাড়া কোন অবস্থাতেই অন্য কিছু 
নয়” কোন কালে কোন জাতি 77817918101 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


৭ | কিছু বাংলা বাক্যের শেষের শব্দ ৬০০ হয়ে 
থাকে আর কিছু বাক্যের শেষে ৬০1 সরাসরি 
থাকে না বরং ৬০1০-এর অন্য রকমের রূপ 
থাকে । বাংলাকে ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে হলে 
ংলা বাক্যের গঠন, বাংলা বাক্যের ৬০:৮-এর 
রূপ এবং বাংলা বাক্যে ৬০৮-এর অবস্থান? 
এসব আগে থেকে একজন শিক্ষার্থীকে জানতে 
হবে এবং এসব বাক্যের ইংরেজি করার জন্য 
যথাযথ ইংরেজি 17১8/০117/917700019 বের 
করতে হবে । তারপর বাংলা বাক্যের ১19)90 
ইংরেজি 7১8190)-এর কোথায় বসবে, বাংলা 
বাক্যে ৬৪9 ইংরেজি 786917-এর কোথায় 
বসবে? এসব অতিরিক্ত ও নিস্ষল কাজ একজন 
শিক্ষার্থীকে করে যেতে হয়। অধিকন্ত বাংলা 
বাক্যের গঠন যদি ইংরেজি 7১৪10117/907700016 
মোতাবেক না হয় তাহলে বাংলা বাক্যটিকে 
আবার ঘুরিয়ে উলটপালট করে আগে ইংরেজি 
[9151717/১070010015 মোতাবেক আনতে হবে । 
তারপরই পারা যাবে সে বাক্যটটিকে ইংরেজিতে 
অনুবাদ করার প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে । সহজেই 
বোঝা যায় যে, ভাষা রপ্ত করার ক্ষেত্রে এটি একটি 
অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া ৷ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই 
না। 
৮ । বাঙালিরা বাংলা তৈরি করেনি বা ইংরেজরাও 
ইতরেজি তৈরি করেনি । একটি ভাষা কোন একটি 
নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আপন প্রক্রিয়াতেই গড়ে উঠে । 
বাঙালিরা ইংরেজিকে সামনে রেখে বাংলা তৈরি 
করেনি কিংবা ইংরেজরাও বাংলার ওপর ভিত্তি 
করে ইংরেজি তৈরি করেনি | ইংরেজরা ই€রেজি 


প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষা রপ্ত করেনি বা এমনকি 
কেউ কখনো শিখতেও পারেনি । 

৬। অন্য দিকে '১009)০০ + ৬০০" এই 
00181011781 90:০00০-এর ওপর বাক্য তৈরি 
করা বা" 00' এই [,811501896 [99০17-এর 
ওপর ইংরেজি বাক্য তৈরি করা মূলত একই 
কথা । কারণ উভয়ক্ষেত্রে একই (010০০90-এ 
অনুবাদ করা হয়। কারণ ইংরেজি 
১0:0০019/১8691) এর ১০)০০ বা 1-এর 
ওপর বাংলা বাক্যের ১০)০০ বসানো আর 
৬০1 বা 0০-এর ওপর বাংলা বাক্যের ৬০1 
বসানো এই দুই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ একই কাজ। 
1১0]90 4 ৬০1০ না বলে '] 00 বললে 
ইংরেজি শেখানোর নতুন কোন পদ্ধতি বা 
1০100 তৈরি হয়ে যায় না বা তা হতে পারে 
না। এটি হাস্যকর | অন্যদিকে '] 00, ] পা 
001119, ও 18০9 00179, ] 8100, ] 891 
ইত্যাদি 1,81050199 1১8191]]-সমূহ দেশ- 
বিদেশী বু লেখকের বইতে অনেক আগে 
থেকেই সুবিন্যস্তভাবে দেয়া আছে । এগুলো নতুন 
করে পুণরায় সাজিয়ে নিলেই ইংরেজি শেখার 
নতুন কোন 1৬০০)০] তৈরি হয়ে যায় না। যা 
আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত ইংরেজির 
গবেষক বা আবিষ্কারকদের দাবী । 


জুন”১১ 


ভাষাটা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য, নিজেদের 
উপকারের জন্য বা অন্য জাতিকে শাসনের- 
শোষণের জন্য এসব তথাকথিত কোন কারণে 
তৈরি করেনি। একটি ভাষা অনেকটা 
প্রাকৃতিকভাবে আপন গতিতেই কোন বিশেষ 
জাতির নিজন্ব ভাব প্রকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
গড়ে উঠে । ভাষা হচ্ছে প্রকাশ ভঙ্গি এবং স্বরের 
মাধ্যমে তার উচ্চারণ | তার পেছনে কাজ করে 
মানুষের মনের অনুভূতি । মস্তিষ্কে কোন জাতির 
মানুষের কাছে কোন একটি ঘটনা একইভাবে 
প্রক্রিয়াজাত হয় । কিন্তু প্রকাশ হয় বিভিন্ন জাতির 
নির্দিষ্ট ভাষায় । “মৃত্যু” বা “বিদায়” বাঙালি, 
ইংরেজ বা অন্য যে কোন জাতির মানুষের কাছে 
স্বাভাবিকভাবেই বেদনাদায়ক ৷ “জয়লাভ” সব 
ভাষাভাষির কাছেই আনন্দদায়ক | “চাহিদা” এক 
ধরনের পরিপূর্ণতা । মস্তিষ্কে এই জিনিসগুলো সব 
ভাষাভাষি লোকের কাছে একই রকমের অনুভূতি 
সৃষ্টি করে । কেবল মুখ দিয়ে প্রকাশ করার মাধ্যম 
হয় ভিন্ন? বাংলা, ইংরেজি অথবা আরবী ইত্যাদি । 
যেহেতু ভাষাগুলো বিভিন্ন জাতির মানুষের স্ব স্ব 
ভাব প্রকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপন গতিতে 
গড়ে উঠেছে, তাই একটির সাথে অন্যটির কিছু 
সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু সর্বদিক 
থেকে সর্বসম হওয়ার মত মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে 
পাওয়া যাবে না। আর এজন্যই একটি ভাষার 


ওপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে অন্যটি কিছুতেই শেখানো 
যায় না। তাই বাংলার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি 
শেখানো বা রপ্ত করানো সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয় । 
কারণ বাংলা বাক্যের শব্দ বিন্যাস, বাক্য চয়ন, 
প্রকাশ ভঙ্গি ইত্যাদি ইংরেজি বাক্য থেকে 
অনেকাংশেই আলাদা । 
৯। কোন ভাষা রপ্ত করার ক্ষেত্রে প্রথম যে ধাপ 
তা হচ্ছে 91161) 1১611090 | এতে ন্যনতম 
কয়েকমাস সময় লাগে । এ সময়টাতে শিক্ষার্থী 
সেই ভাষাটা মূলত কেবল শোনে যায়, মুখ দিয়ে 
বলে খুবই কম । এই শোনার কাজটা কোন ভাষা 
আত্মস্থ করার প্রারস্তে একটি বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া 
হিসেবে কাজ করে । 91191 [91109 হয় 
[815০9 11080986-এর জন্য | শিক্ষার্থী যে 
ভাষা শিখতে যাচ্ছে মূলত সেই ভাষাটি তাকে 
91160 7১611090-এ শুনে যেতে হয়, তাই 
শোনার কাজটা অবশ্যই হতে হয় 11:81961 
19105088০-এ | অন্য ভাষা বা মাতৃভাষা ভিত্তিক 
কিছুতেই নয় কারণ সে তো তার মাতৃভাষা বা 
বাংলা শিখতে যাচ্ছে না বরং ইংরেজি শিখতে 
যাচ্ছে । আর এই 91161) 7911090-এর সময়ই 
শুরু হয় ইংরেজির 45551071180. । তাই 
£১591101180100-ও হয় সেই 18186 
19105088০-এর ওপরই, অন্য কোন ভাষা বা 
ংলার উপরে তা হতে পারে না। 1:8591 
19105085০ ইংরেজি হলে 91190 7১০110 
এবং এর 45551101191101. হতে হবে ইংরেজি 
ভিত্তিক । বাংলা ভিত্তিক নয়-এটি উত্তট, অবাস্তব 
ও অযৌক্তিক । কারণ ইংরেজির প্রস্তুতি নিয়ে 
যেমন আরবী শেখা যায় না, ঠিক তেমনি বাংলায় 
প্রস্তুতি নিয়েও ইংরেজি শেখা বা রপ্ত করা সম্ভব 
নয় । 
১০ । বাংলার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি শেখার 
প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা অতি স্বাভাবিকভাবেই 
ইংরেজি তথা খ২ 3%18%-কে বাংলা বা খ১- 
এর সাথে [২০186 করে ফেলে । আর তখনই 
শিক্ষার্থীরা খ২ এবং খ১-এর মধ্যে সাদৃশ্য বা 
বৈসাদৃশ্যগুলো খুঁজতে শুরু করে । আর তখনই যা 
ঘটে তা হচ্ছে 7:817518101 | ফলে শিক্ষার্থীরা 
সরাসরি ইংরেজিতে চিন্তা করার সামর্থ্য হারিয়ে 
ফেলে বিধায় তারা খ১ তথা বাংলা 9%719% - 
এর অধিনস্ত হয়েই চিন্তা করতে শুরু করে ।” আর 
তখনই শিক্ষার্থীরা অতি স্বাভাবিকভাবেই খ২ বা 
ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার সঠিক 71০০993$-এ না 
থেকে 17811518010) 1019০955-এ চলে যায় |? 
বাংলার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি শিখতে গেলে 
এই হচ্ছে তার কঠিন বাস্তবতা । 
১১। ইংরেজিতে বা খ২-তে কোন ভাব প্রকাশ 
করার ক্ষেত্রে 385০ 18151856 হিসেবে খ১ বা 
ধলা আমাদের শিক্ষার্থীদের মনে তৎক্ষণাৎ চলে 
আসে ।” তখনই শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজিকে 
পাশাপাশি অবস্থানে বসিয়ে ফেলে অর্থাৎ দুটি 
ভাষাকে 4১11] করে ফেলে ৷ ফলে শিক্ষার্থীরা 
স্বভাবতই খ১ তথা বাংলার ওপর নির্ভর করেই 


) আত্তান্তহীদ ২২ 


ইংরেজি বানাতে শুরু করে । এক্ষেত্রে খ১ বাক্যের 
গঠন যদি খ২ বাক্যের গঠনের মত না হয় তখনই 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইংরেজি বাক্য 
তৈরীর প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয় ।৯ 

লা 13859 191150966 হওয়ার ফলে এ 
ধরনের ভুলগুলো দীর্ঘ সময় যাবৎ শিক্ষার্থীর 
ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট 
বাধা হিসেবে কাজ করতে থাকে । 
১২। শিক্ষার্থীরা বাংলাকে আশ্রয় নিয়ে ইংরেজি 
বাক্য বানাতে চেষ্টা করে বিধায় কিছু জটিল 
ইংরেজি বাক্য প্রথম অবস্থাতেই তৈরি করে ফেলে 
বটে, যা হয়তো ভাষা শেখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় 
এগোলে এত দ্রুত করা সম্ভব হতো না বা 
অনেকটা সময় পরে হতো | এ সুবিধাটুকু খুবই 
ক্ষণস্থায়ী |” অন্যদিকে ইংরেজি ভিত্তিক 
[.91190950 ৪০0115161017-এর শুরুটা একটু 
ধীর গতির হয় বটে, কিন্তু ইংরেজি ভাষার ওপর 
প্রকৃত 0:010170010811%5 8101110/ অর্জন করা 
এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব ।৯১ 
১৩। মাতৃভাষার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি শেখার 
আরো একটি বড় সমস্যা হচ্ছে মাতৃভাষা (খ১) বা 

ংলার কিছু 900০00019 ইংরেজি (খ২) 
90০101০-এর সমমুখী, কিছু বিপরীতমুখী বা 
অন্যরকমভাবে বিন্যস্ত | এক্ষেত্রে প্রথমতঃ 
আমাদের শিক্ষার্থীরা যে সমস্যাটা তৈরি করে তা 
হলো তারা বাংলা 90:0০001০-মুখী করে ইংরেজি 
বাক্যটা তৈরি করতে শুরু করে | ফলে শিক্ষার্থীরা 
অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভুল 
বাক্য তৈরি করতে শুরু করে । ফলে শিক্ষার্থীরা 
অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভুল 
বাক্য তৈরি করে ফেলে ।* যেমন- তারা যায় না- 
[1795 1701 ৪০/1155% 50 1701 দ্বিতীয়ত 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


[18105180101 90015816705 খোজে । 
শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই মনে করে যে, বাংলার 
প্রতিটি শব্দের ৬0] 10 ৮০01 অনুবাদ 
ইংরেজিতে করতে হবে এবং তা করা যায় ।* 
১৭। বাংলার ওপর ভিত্তি করে ইংরেজি শেখার 
প্রক্রিয়ায় যেহেতু শিক্ষার্থীরা সর্বদা দুইটি ভাষার 
71775171107 ০/7/0127706 খৌজে এবং 
মনে করে বাংলার প্রতিটি শব্দের ৬01৫ 10 
৬010 অনুবাদ ইংরেজিতে করা যায় সেহেতু 
অনেক ক্ষেত্রেই উদ্ভট ও হাস্যকর ইংরেজি বাক্য 
তৈরি হয় । 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় 
যে, 18156 1.9:058486-এর ওপর তখনই 
প্রকৃত 00101771108 8101111 অর্জন করা 
বা £১০013100] সম্ভব হবে যখন আস্তে আস্তে 
[1:805196101. 90018150709 খোজার চর্চা 
পরিহার করা যাবে, মাতৃভাষার ওপর ভিত্তি করে 
নয় বরং সরাসরি ও স্বাধীনভাবে 18120 
[.179095০-এ চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তুলা 
যাবে । যতই খ২-এর ওপর খ১-এর প্রভাব 
কমানো যাবে এবং খ১-কে দূরে রাখা যাবে, 
ততই খ২-এর ওপর শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বৃদ্ধি 
পাবে এবং খ২ শেখাও তরান্বিত হবে ।১' তাই 
বলা যায়, বাংলা ভাষাভাষিদের জন্যেও 73896 
191150956 বাংলা আর 181:091 191160856 
ইংরেজি নয় বরং 81566 1917071856 ইংরেজি 
শিখতে বা রপ্ত করতে হলে 7850 18115099- 
ও হতে হবে ইংরেজি । 


সরকার ব্যর্থ, নাকি আমাদের স্বার্থ? 
আমাদের প্রাইমারী এবং হাই স্কুলের 17] 
(61091151) 1701 10098) বইগুলোতে এমন 


অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ইংরেজি ভাষার স্বাভাবিক 
শব্দ চয়ন বজায় রাখতে পুরোপুরি অক্ষম হয় যা 
সম্পূর্ণরূপে মাতৃভাষার ওপর নির্ভর করে চিন্তা 
করার প্রভাব ।৯ 

১৪ । প্রতিটি ভাষার [001], /১৫)০০৮০, 
৬০1 এবং £১০৮০91৮ এর একটি নিজন্ব বিন্যাস 
আছে । এটাই সেই ভাষার সৌন্দর্য । 

১৫ । ভাষা শিক্ষার্থীরা 2101 এবং 1৬1156916- 
দুটোই করে থাকে । [00 হচ্ছে 
1170/1908০ ৪৪ যা জানা নেই এবং তা 
সহজেই কাটিয়ে উঠা সম্ভব। অন্যদিকে 
115(916 হচ্ছে জানা জিনিস বার বার ভুল 
করা । বাংলা তথা খ১-এর ওপর ভিত্তি করে খ২ 
বা ইংরেজী শিখতে গেলে শিক্ষার্থীরা এ ধরনের 
11509] গুলোই বেশি করে থাকে” আর 
এসব 17৬11568109 গুলোই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময়ের অভ্যাসে পরিণত হয় । 
১৬ | গবেষণায় দেখা গেছে যে, যখনই শিক্ষার্থীরা 
খ১-কে ভিত্তি করে খ২ শিখতে চেষ্টা করে তখনই 
শিক্ষার্থীরা সর্বদা দুইটি ভাষার মধ্যে 


জুন”১১ 


অনেক সুন্দর সুন্দর 01855109010) ৪০1৮15 
করার 1175070061009 দেয়া আছে। আমরা 
অনেকে বলি যে, আমাদের [7] বইগুলো 
90991810081 এর | কিন্তু একথা ততটা ঠিক 


কয়জন শিক্ষক সেই দায়িত্বের পবিত্রতা 
যথাযথভাবে রক্ষা করে যাচ্ছি? অন্যদিকে দরকার, 
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ । তা দেয়া হচ্ছে এবং সময়ে 
সময়ে দেয়া হতে থাকবেও । কিন্তু সরকার দিতে 
পারে শুধু একজন শিক্ষকের কাজের 
[১9100117191109 উন্নত করার প্রশিক্ষণ । কিন্তু 
বিবেকের প্রশিক্ষণ তো একজন শিক্ষকের নিজের 
কাছে। 

নিজেদের অযোগ্যতা লুকাবার জন্য যেমন আমরা 
সরকারকে দায়ি করি তেমনই নিজেদের যোগ্যতা 
বা আমিত্ প্রকাশ করার জন্যও আমরা সরকার 
তথা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ি করি ও 
প্রশ্নবিদ্ধ করি । এই জাতির ইংরেজির ভাষাগত 
প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নিয়ে এবং তা থেকে 
জাতিকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে অনেকে তৈরি করেছে 
ইংরেজি শিক্ষাদানের নানান তথাকথিত 
1৬1০01100 এবং সেসব 17৬০1100-এর কাছে 
সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় ইংরেজি শিক্ষাদান 
পদ্ধতিও নাকি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ । যে সমস্ত 
14০01)90-এর প্রকৃত গবেষনালদ্ধ কোন 
[০9০01091 বা 78091 নেই, নাই কোন 
11117915819 গ্রহণের ইতিহাস, নাই 
আমাদের ১০9০1০-1100190106 08015109170- 
এর কোন প্রকৃত প্রতিফলন, নাই কোন 1891. 
78590 195981:01) এবং যার গোড়ায় নাই কোন 
সুনির্দিষ্ট ও সুগঠিত কারিকুলাম । আমাদের 
জাতীয় বাজেটের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করা 
হয় শিক্ষা খাতে | 990 বা 1790 পর্যন্ত ১০-১২ 
বছরে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে সরকারের 
কাঠামোগত ব্যয়, দাতাদের অর্থ, শিক্ষকের মেধা, 
শ্রম ও ধৈর্য্য, বাবা-মার অর্থ, শ্রম ও ধের্য এবং 
সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা 
সবকিছু মিলিয়ে এক বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় 
করে তাদেরকে তৈরি করা হয় দেশকে আগামী 
দিনে নেতৃত্ব দানের জন্য | 

তাদের মধ্যে তৈরি করা হয় দেশাত্ববোধ ও 


নয় । আমাদের গোটা জাতির জন্য যে মাত্রার বই 


জাতীয় চেতনা । 990. বা 750 পাশ এসব 


দরকার এই 1 বইগুলো তার উপযুক্ত । 


কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা যখন জাতীয় শিক্ষা 


দেশের শ খানেক ভাল স্কুলের সাথে প্রায় নব্বই 
হাজার স্কুলের অবস্থাকে তুলনা করা যায় না। 
একটি জাতির 1:০1 বই নির্ভর করে । 

আমরা শুধু সরকারকে বলি যে সরকার কিছু করে 
না। সরকারের সীমাবদ্ধতাকে প্রথমেই সব কিছুর 
আগে উঠিয়ে আনি । আমাদের সরকারের পক্ষে 
যতটুকু করার মত ততটুকু সরকার প্রতিনিয়ত 
করে যাচ্ছে । সরকার আমাদেরকে দিয়েছে 
10951010106019, দিয়েছে ছাত্রদের বিনা 
বেতনে অধ্যয়নের জন্য অর্থের যোগান, আরও 
দিয়েছে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক ও বিদ্যালয় । 
সরকারের কাছ থেকে একজন শিক্ষককে যোগ্য 
মনে করেছে বলেই পনের (১৫) কোটি মানুষ 
থেকে তাকে বাছাই করে জাতি তৈরির পবিত্র 
দায়িতৃটুকু তার হাতে তুলে দিয়েছে । আমরা 


ব্যবস্থার অধীনে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ১০- 
১২ বছর ইংরেজি বিষয়ে অধ্যয়ন করে চোখে 
সোনালি স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন 
তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দাওয়াত করে পুরো 
দেশ জুড়ে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও 
সিম্পোজিয়াম করে তাদের মাথায় ঢুকানো হয়, 
জাতীয় ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ আর 
এজন্যই তারা ১০-১২ বছরেও ভালভাবে ইংরেজি 
শিখতে পারেনি, আমাদের সরকারি শিক্ষা 
ব্যবস্থায় ইংরেজি শেখানোর জন্য যথাযথ কোন 
পদ্ধতি বা 1৬০০] নেই, জাতীয় ইংরেজি 
শিক্ষাদান পদ্ধতি 1:0111019] এবং সেকেলে, 
জাতীয় ইংরেজি পাঠদান পদ্ধতি 0096- 
21810011091 08960 বলে এযাবৎ তাদেরকে 


0) আত্তান্তহীদ ২৩ 


ইংরেজি শেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সেখানে 
বাঙ্গালি জাতির জন্য দরকার বিশেষভাবে তৈরি 
তথাকথিত বাংলাভিত্তিক ও গ্রামার ছাড়া ইংরেজি 
শিক্ষাদান পদ্ধতি বা 1৬০0।০০। ইংরেজি 
পড়ানো, 91001091) 15176]151 করানো, 
181150856 1]6801715 (0910061 চালানো 
অন্যায় বা দোষের কিছু নয় । পৃথিবীর প্রায় সব 
দেশে 1,81750866 "16980101016 091061 বা 
181050966 ১০119091 আছে এবং এগুলো 
ভাল্যভাবে ও সুনামের সহিত চলছেও | এসব 
প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়কও বটে । 
কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চলাতে গিয়ে 
দেশকে খাটো বা রাষ্ট্রকে অসম্মান করতে হবে 
কেন, জাতীয় ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামান্য 
২/৩ মাসের একটি কোর্সের কাছে শান করার 
চেষ্টা করতে হবে কেন, কেন আমাদের ভবিষ্যৎ 
প্রজন্মের মনকে ভেঙ্গে দিতে হবে? ইতরেজি 
শেখানোর নামে তথাকথিত সম্পূর্ণ অবাস্তব, উদ্ভট 
ও অবান্তর একটি মতবাদ প্রদানের মাধ্যমে 
আমাদের উদীয়মান জাতীকে বিভ্রান্ত করতে হবে 
কেন? নিজেরা সরকারি বেতনভোগী শিক্ষক বা 
কর্মকর্তা হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ২ থেকে 
৩ হাজার টাকা কোর্স ফি পাবার আশায় জাতির 
এমন অপূরণীয় ক্ষতি করার পাশাপাশি আমাদের 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাথাগ্তলো কেটে দেয়া কি 
পৃথিবীর ইতিহাসের যে কোন ঘৃণ্য নরহত্যার 
চেয়ে বহুগুণ বেশি ধ্বংসাত্বক বা নৃশংস নয়? 
জাতিগঠনমূলক পেশায় থেকে এর চেয়ে বড় 
জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ আর কী হতে পারে! 


লেখক : নির্বাহী পরিচালক, সেলফ ফাউন্ডেশন, ঢাকা 


1 58010]. 800 7850, 1983 

2 0817011, 1964, 4১1০০ & 0016, 1978 
8170 1-8175017-1719610191) ৫ [,0178, 199] 

১1[)০0170, 1983 810 11119, 1997 

+ 9911881 1997 

১1781018, 1974; 70875 800 17801, 1978 

৪ 99110101, 1979; [90185 ০ ৪1, 1982; 
13101770119 &15591191017, 1983; 
ঢ8০101 &5 19901, 1983) 18159001 
1990 8170 1)010101, 1996 

7 99119থা, 1997 

৪ 041101], 1964 

?19901891, 1983 8100 151119, 1997 

1) 970৬7 170 170০9108801-1781719, 1978 

11906011617) 101891001, 99০017 
1.81167959 4£১০001516101 ৪170 99০01 
[.811671999 1.98101105, [068 

12 [90185 ০৪1, 1982 

1১ ড1০৫০, 1978, 1979 

1473০০০০, 1988 8170 [,00 1983:256 

15 1711115, 1997 

16 7310117-730119 ৫170 ].০%0179001, 1983 

17 [81501 1975 


জুন”১১ 


শি।ক্ষা।-।সং।স্কূ।তি 


1১111)1 04৯1, 0] 17 (7১৬. 17110 


97777119091 01 1391157 112011/1 
4৯1৬1000177 ১10০0111590 1798101) 0816 01110 
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1-11811:11901098109(6)010979100 
12-৪০-০০৪১, 


একটি এক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম 
গড়ে তোলার লক্ষ্যে 


ইসলাম বিষয়ক লেখালেখিতে যাদের নূন্যতম অংশথহণ রয়েছে তাদেরকে এক 
মলাটে নিয়ে আসাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । আপনি যদি ইসলামী ধারার একজন 
সৌভাগ্যবান লেখক হয়ে থাকেন তাহলে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ইসলামী লেখক 
অভিধানে আপনার নামটি নিশ্চিত করুন| অভিধান সম্পর্কে আপনার যে কোনো 
মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন । 

বি: দ্র: লেখক ফরমে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো থাকতে হবে । নাম, ছদ্ম নাম, পিতার 
নাম, মাতার নাম, জনুস্থান ও তারিখ, বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষা, পেশা, 
অভিজ্ঞতা, লেখালেখির ধরণ, প্রথম লেখা প্রকাশ (কখন-কোথায়), প্রকাশিত গ্রন্থ 
(সর্বোচ্চ ১০টি), সম্মাননা/পুরস্কার, মোবাইল, ই-মেইল/ওয়েবসাইট । 

ফরমের সঙ্গে ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি এবং প্রকাশিত বইয়ের একটি 
কপি অথবা লেখার দুটি নমুনা কপি পাঠাতে হবে। 


বিনীত নিবেদক 


জহির উদ্দিন বাবর জ্ শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী 
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আর রাশাদ সহকারী সম্পাদক, পাক্ষিক মুক্ত আওয়াজ 


সদস্য সচিব আহবায়ক 
ইসলামী লেখক অভিধান সম্পাদনা পরিষদ ইসলামী লেখক সম্পাদনা পরিষদ 


আন-নূরী জামে মসজিদ মার্কেট, (৫ম তলা), মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ 
ই-মেইল :15191119117010৬10216)01711.001 


০১৭১৬৫৪৭৮৫৬, ০১৯১৩৫৫৮৬০২, ০১৯১৪০৪৩৭৫৭, ০১৭১৭৮৩১৯৩৭ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


যুগে যুগে ইসলামের বিপদ সংকেত 
মুসলমানরা 
জাগবে কবে? 


সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে লিবিয়ার সবুজ প্রান্তর 


অবরুদ্ধ | পৃথিবীর দিকে-দিকে ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে 


গণকবর | অথচ তার প্রকৃত সত্যতা যাচাইয়ে 
মিডিয়া জগৎ আজও বেখবর। এ স্বাধীন 


তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ । যেখানে একদিন বাতাস বয়েছিল 


স্বার্বভৌম দেশটি ভারতকে দিয়ে দিচ্ছে ত্রিশ লক্ষ 


মৃদুমন্দ । সেখানে আজ বারুদের বিষাক্ত গন্ধ । 


শহীদের রক্তে অর্জিত স্ব-দেশীয় করিডোর । 


যেখানে ছিল ফুলের সৌরভ, পাখিদের কলরব । 


জানিনা আগামীতে কী বা দিবে তারা এর 


সেখানে আজ ঘটে গেল মুসলিম গণহত্যার 


প্রতিউত্তর । আজ তাই বেদনায় নীল হয়েছে 


ভয়ংকর তাগ্তব। একদিকে মানব সভ্যতার 


এতিহাসিক বেনাপোল ও তামাবিল সিমান্তের 


দাবিদারদের তাবেদারী । আরেক দিকে ধ্বণিত 
হচ্ছে মুসলিম নিরীহ মা-বোনদের গগনবিদারি 
আহাজারী ৷ 


জনপদ । আগামী শতাব্দিতে যেখান থেকে শুন্য 
হবে এশিয়ান হাইওয়ের মূল্যবান সম্পদ । 
এদিকে বিএসএফের গুলিতে শিকার হচ্ছে নিরীহ 


একদিন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এই পৃথিবীতে 
কায়েম ছিল গৌরবজ্ঘবল ইসলামী হুকুমাত । আর 
আজ সংবিধানে ইসলাম কেটে রাষ্টীয়ভাবে 
ছড়ানো হচ্ছে ধর্মহীন শিক্ষানীতি ও কোরান 
বিরোধী নারী নীতির অপ্রতিরুদ্ধ জুলুমাত | এযেন 
ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মাথা নাড়া দিয়ে উঠা 
নমরুদ, ফেরাউন, হামান, সাদ্দাদ, আবু জাহেল, 
আবু লাহাব, উতবা, সাইবা ও তাদের 
প্রেতান্তাদের কুশ্রী গলায় বিবেক ধ্বংসনীয় 
শ্লোগান । এ যেন মুসলিম মানচিত্রকে পৃথিবীর বুক 
থেকে নিঃশেষ করার এক নব্য প্লান । 

তবু কি ঘুমিয়ে থাকবে দেড়'শ কোটি মুসলমান? 
কাপুরুষের মতো কি তাদের ধমণিতে ও বাজবে 
প্রলয় বিষাণ? না! তারাই তো ছিল জাতির 
কর্ণধার । রুখে ছিল অনৈতিকতার আগাছায় 
বেষ্টিত সকল জুলুম-অত্যাচার । একনিষ্ট মনে 
আল্লাহর উপর বিশ্বাস রেখে খুন সাগরের উত্তাল 
তরঙ্গে বিছিয়ে ছিল যায়নামাজ | তখন তাদের 
ঈমানের প্রভায় উত্তাসিত হয়েছিল এ ধরিত্রীর পাপ 
তিমিরে নিমজ্জিত দিগন্রান্ত মুসলিম সমাজ | 

বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মুসলমানদের ত্যাগ- 
তিতিক্ষার চরম পরাকাষ্টার বিনিময়ে ইংরেজ 
বিরোধী বিপ্লবের মহা নায়ক যুগ শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে 
কামেল শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রাহ.)-এর 
ফতোয়ায় সুচিত হয়েছিল ইংরেজ খেদাও 
আন্দোলন । তখন দেওবন্দের পদ্ধুলিতে ধন্য 
হওয়া ভারত উপমহাদেশ জয় করেছিল লাখো 
মানুষের হৃদয় আসন । বাশের কেল্লা হয়েছিল 
ধুলিস্যাৎ। প্রাণ দিয়েছিল মহা বীর তিতুমীর । 
স্বরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের হৃদয়ে তার মতো 


পরিবারের অসহায় ফেলানিরা । সীমান্ত আগ্রাসনে 
এভাবে আর কত মা-বাবার বুক হবে সন্তান 
হারা? ১৯৭৫ সাল থেকে ফারাঞ্কার মাধ্যমে 
এদেশ হচ্ছে প্রাপ্য পানি হতে বঞ্চিত । বলতে 
গেলে যেখানে নদীগুলো যৌবন হারিয়ে প্রায় 
লাঞ্চিত । প্রতি বছর হিমালয়ের সংরক্ষিত পানি 
দিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাগুলোকে 
করে দেয় নিশ্িন্ন । আর কতো কাল ওদেরকে 
প্রভু মেনে আমরা লবণাক্ত সমুদ্রে হবো বিচ্ছিন? 
টিপাইমুখে বাধ বসিয়ে এখন সুবনসিঁড়ি বাধ 
বসারও পরিকল্পনা নিচ্ছে । যা আমাদের জন্য 
আনবিক বোমার চেয়েও অনেকাংশে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে । এপার থেকে ওপারে পাঠানো 
হচ্ছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ, অসম্ভব যার 
বিবরণ । আর ওদিক থেকে এদিকে চালান দেয়া 
হচ্ছে দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিষাক্ত 
সব উপকরণ ৷ আবার ভিনদেশী নরপিচাশদের 
কিছু অন্তরাল এজেন্ট ওপারে পাচার করে 
আমাদের অবুঝ ছেলে-মেয়েদের । নৌ-পথে 
সাবমেরিন আর জলদস্যুদের মাধ্যমে গুম করে 
বাংলাদেশী অর্থায়নের উৎস, নিরীহ জেলেদের 
বলার অপেক্ষা রাখে না-আবার পশ্চিমাদের মিত্র 
বনতে,দেশীয় বন্ধুরা উলঙ্গ নর্তকিদের স্বাধীন প্রিয় 
রাজধানীতে এনে বিপুল অর্থায়নে করে সম্প্রচার 
এটা তো লাল সবুজের পতাকা ও দেশীয় 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক মহা অত্যাচার । এজন্য কী 
বায়তুল মোকাররমে আছর, মাগরীব ও এশার 
আযান মাইকে না দেওয়ার জন্য করা হবে 
নিষেধ? অথচ নিজেকে বলে নামাধী ও কুরআন 


বীর । আজ সে দেশের কুটিল ষড়যন্ত্রকারী দাদা- 
বাবুরা এদেশের সিমান্ত প্রহরীদের এ দেশীও কিছু 


তেলাওয়াতকারিনী আবেদ । প্রতিবেশীর ষড়যন্ত্রে 
টেংরা টিলার সে এতিহাসিক গ্যাস ফিন্ডে ও 


দালালের মাধ্যমে(?) পিলখানায় দিয়েছিল 
জুন”১১ 


হয়েছিল অগ্নিসংযোগ | দেশবাসি আর কতো 


কাল পোহাবে ভিনদেশীদের এমন অগ্রীতিকর 

দূর্যেগি? 

বিংশ শতাব্দির সাম্রাজ্যবাদীদের কুটিল চক্রান্তের 

নীল নকশা: 

১. সিপাহী বিপ্রবঃ বাংলা থেকে খায়বার 
(কলিকাতা থেকে পেশওয়ার ) পর্যন্ত সতের'শ 
মাইল দীর্ঘ শের শাহ মহাসড়কের দু'পাশের 
প্রতিটি বৃক্ষে লাখো-লাখো আলেমদের দেয়া 
হয়ে ছল ফাসি । ইতিহাসের এ বর্বরচিত 
অধ্যায় মুসলিম জাতি সত্বার অস্তিত্বে আঘাত 
হানলো সর্বনাশি । 

২. এপ্রিল ফুল: এ্যারাগনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড 
প্রতারণার জাল বিস্তারের দুঃস্বপ্নে বিভোর হয়ে 
ইসলামী সংস্কৃতির ধাছে জনজীবন ব্যবস্থাকে 
নির্মূলের প্রতিশোধে হয়েছিল কিক্ষুদ্ধ। সে 
প্রেক্ষিতে গ্রানাডার প্রতিটি মসজিদে ১৪৯২ 
সালের ১ এপ্রিল তালা মেরে করেছিল আবদ্ধ । 
পরবর্তিতে পেট্রোল মেরে আগুন লাগিয়ে 
দেয় ৷ ফলে মুসলমানরা আগুনের মধ্যে জীবন্ত 
ভন্ম হয়ে যায়। 
এদিকে যাদেরকে বাহিরের রাষ্ট্রে নিরাপত্তা 
দেয়ার আশ্বাসে জাহাজে নিয়েছিল, তা অশান্ত 
মাঝ দরিয়ায় পৌছা মাত্র কুচত্রী খৃষ্টান 
সম্প্রদায় সেগুলোকে ডুবিয়ে দিয়েছিল | ফলে 
মুসলমানদের আর্তনাদ আর আহাজারীতে 
স্পেনের আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে গিয়েছিল । 
নির্মিত হয়েছিল একটি ঘৃণ্য অধ্যায়। 
এপরিস্বিতি দেখে ফার্ডিন্যান্ড, রাণী 
ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে বলে 017 10911]! 
10 1০901 9০0. 4১1০... হায় মুসলিম! 
তোমরা এতো বোকা । 

৩. পলাশির যুদ্ধ: মুহাম্মদী বেগের নির্মম 
অন্ত্রাঘাতে নবাব সিরাজুদৌলার শাহাদাত 
বরণ । ইতিহাস আজও তার পরাজয়ের বাণী 
রেখেছে স্মরণ । এহেন স্বৈরাচারমূলক 
তাগ্ডবতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য হয় 
মিত । যে বিপর্যয়ে পৃথিবী আজও শোকায়িত । 

৪. মহিসুরের যুদ্ধ: যেখানে শাহাদাত বরণ করেন 
টিপুসুলতান । 


বাকি ০» ১৯ পৃষ্ঠার ২-এর কলামে 


| তাত্তার্তহীদ ২৫ 


মধ্যপ্রাচ্যে নবজাগরণের সুচনা হয়েছে বলে জিগির 


তুলেছেন অনেকে । প্রায় সবকটি দেশেই 
অস্থিরতা । আফ্রিকার কয়েকটি মুসলিম দেশেও 
অস্থিরতা । তার মধ্যে লিবিয়ায় অস্থিরতা বেশ 
গুরুতৃপূর্ণ । এক ধরনের চিন্তাবিদ মহাসমারোহে 
বলতে শুরু করেছেন, মধ্যপ্রাচ্য ও আফরিকায় 
গণতন্ত্রের নতুন জোয়ার এসেছে । এযাবৎকাল 
বিশেষ জাতীয় স্বেরতন্ত্র বজায় ছিল । এখন 
সেখানে একটার দেখাদেখি আরেকটা দেশের 
মানুষ গণতন্ত্রের জন্য রাস্তায় নেমেছে । এদের 
সমবেত প্রচেষ্টায় অবশ্যই সেখানে গণতান্ত্রিক 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের প্রত্যেককে 


আনভ্ত।র্জা।তি।ক 


মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা 


সাম্াজ্যবাদীদের পাতানো খেলা 


ড. ইশা মোহাম্মদ 


এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ইরাকের বৈধ 
সরকারকে ধ্বংস করে এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন 


দেয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে 
পারে এবং তাদের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার 


করেছে । এ ধরনের এঁতিহাসিক দায়িত্ব তারা এর 


জন্য মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীও 


আগেও মাঝে মধ্যে পালন করেছে । যেমন 
ভিয়েতনাম | সেখানে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে তারা 


মোতায়েন করতে পারে ৷ একবার চীনা সেনারা 
আসন গেড়ে বসলে তাদের বড় যুদ্ধ ছাড়া 


পরাজিত হলেও তাদের মিশন সার্থক হয়েছিল । 
সাধারণ মানুষ তা চোখে দেখেনি । কোরিয়াকে 
দুই টুকরো করে তারা সেখানেও গণতন্ত্র রক্ষার 
দায়িত্ব পালন করছে । যদিও দুই কোরিয়াই 


তাড়ানো সম্ভব হবে না। তাছাড়া যুদ্ধ করেই যে 
চীনাদের তাড়ানো যাবে- সে বিষয়ে নিশ্য়তা 
দেয়া যায় না। তাই এই মন্দাহুহূর্তে বড় যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়ার আগেই দেশগ্তলোকে অস্থির করে 


তাদের ভুল বুঝতে পেরে এখন এক্যবদ্ধ হতে 


তথাকথিত গণতন্ত্রের কথা বলে একটি একটি 


চায়; কিন্তু পারছে না সাম্রাজ্যবাদী চক্রের 
কারণেই । এঁক্যবদ্ধ কোরিয়া সমাজতন্ত্রী হবে, না 
গণতন্ত্রী হবে- সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না 


করে লুম্পেন সরকার তৈরি করা যায় । এ-জাতীয় 
লুম্পেন সরকার সব সময়ই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের 
পক্ষে অবস্থান নিয়েছে । তবে কথা হচ্ছে, ওইসব 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । তাই তাদের একত্রীকরণে প্রবল 
বাধা হয়ে দীড়িয়ে আছে সে । পূর্ব জার্মানির কোন 


দেশ যতদিন তাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি অস্থির 
থাকে ততদিন সাম্রাজ্যবাদের পদসেবা করে। 


রাজনৈতিক প্রভাবই পশ্চিম জার্মানিতে থাকবে 


গণতন্ত্র জাতীয় চরিব্রমপ্তিতি হলে, জাতীয় 


না- এটা বুঝেই তাদের একত্রীকরণে সাম্রাজ্যবাদ 
সহযোগিতা করেছিল । কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ 
কোরিয়ার ব্যাপারটি অত সহজে মেটানো যাবে না 
বলেই তাদের ভৌগোলিকভাবে অস্থির রাখা 
হয়েছে । এটি সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ কৌশল । 


সাম্রাজ্যবাদ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে প্রত্যক্ষভাবে 


অস্থির ভূগোলের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ একক 


জড়িত হয়েও আগ্রাসনের পুরো দায় নিজের কাধে 
নিতে চায় না। তারা ন্যাটোভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী 
বনেদি ধণতন্ত্রীদের চাপ প্রয়োগ করে যুদ্ধে 


অভিযাত্রী । অগপ্রতিরোধ্যভাবে তারা এগিয়ে 
যাচ্ছে । এই কৌশলে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ না 
করেও তারা ও্পনিবেশিক শোষণ-প্রক্রিয়ায় 


নামিয়েছে। যদিও সেসব দেশের সাধারণ মানুষ 
মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসনে পশ্চিমা দেশের সংশিষ্টতা 


বিনিয়োগের মুনাফা সংগ্রহ করতে পারে । যে 
কোন দেশেই রাজনৈতিক অশান্তি তৈরি করা এবং 


অর্থনীতি নির্মিত হলে ওইসব দেশের জনগণ 
সাম রাজ্যবাদকে অস্থানে-কুস্থানে পদাঘাত করে 
তাড়িয়ে দেয়। সাম্রাজ্যবাদ তাদের অভিজ্ঞতা 
থেকে এটা বুঝেছে যে, অস্থিরতাই তৃতীয় বিশ্বের 
উপনিবেশিক অভিজ্ঞতাক্রিষ্ট দেশগুলোর জন্য 
একটি পরিণামঘাতী নিদান | তাই তারা বিশেষ 
ধরনের বিনিয়োগ করে দেশগুলোর অর্থনীতিকে, 
রাজনীতিকে এমনকি ভূগোলকেও অস্থির করে । 
মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার সাম্প্রতিক অস্থিরতার 
এটাই মুখ্য কারণ । গণতান্ত্রিক বিপব নয় । 

যারা সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেন, তারা আগ্রাসন 


চায় না, তবুও সেসব দেশের সরকার যুদ্ধে 


দেশের ভূগোল ভেঙে ফেলা- দুটোই তাদের 


নেমেছে । ফ্রান্স উলঙ্গভাবে লিবিয়ায় আক্রমণ 
চালাচ্ছে । 

উদাহরণ হিসেবে লিবিয়ার কথা বলা যায় । বলা 
হওয়ার পর সেখানে লিবিয়ার বিমান সেনারা 
বিদ্রোহীদের বিমান থেকে বোমা মেরে হত্যা 


কলাকৌশলে অনায়াসে সম্পন্ন হচ্ছে । এর ফলে 
যে নতুন সরকার তৈরি হয়, তারা তাদের বশং 


ও অকারণ নরহত্যাকে আড়াল করার জন্য 
সাম্রাজ্যবাদের দেয়া প্রেসক্রিপশন মোতাবেক 
গণতন্ত্রের লড়াইয়ের নামে দেশের সার্বভৌমত্বকে 


হয় এবং শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুষ্ঠনে সহায়তা 


সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দেয়ার অপকৌশলকে 


করে। সাম্রাজ্যবাদ তাদের তাবেদারদের 


সমর্থন করছেন । এটি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের 


প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিজ দায়িত্বে মালিকানা 
অনুভব করে । বিশ্ব এখন অর্থনৈতিক অস্থিরতায় 


করবে না। স্পষ্টতই এ সিদ্ধান্তে বিদ্রোহীদের 


ভুগছে । মন্দা বারবার হানা দিচ্ছে। মার্কিনিরা 


মতোই মানবতাবিরোধী অপরাধ | তাদের বুঝতে 
হবে যে, মন্দা সাম্রাজ্যবাদের কারণেই এবং এই 
মন্দা তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দকে প্রকট 


সহযোগিতা দেয়ার প্রশ্নটিই যুক্তিসঙ্গত করা হয় । 
কিন্তু বিষয়টি অতটা নয়নাভিরাম পর্যায়ে থাকেনি । 


তাদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য তৃতীয় 


করবে । তার ফলে তাদের দেশের সাধারণ 


বিশ্বের গরিব দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি 


মানুষের চাপে তাদের রাজনৈতিক দর্শনে 


নো-ফ্লাই জোনে সাম্রাজ্যবাদী বিমান আগ্রাসন 


দৃষ্টি দিয়েছে । অন্য কোন পরাশক্তি এগুলো দখল 


পরিবর্তন আসতে পারে । কিন্তু যদি যুদ্ধবাজি করে 


চালিয়েছে । যদিও আরব ও আফ্রিকার কয়েকজন 


করার আগেই, কিংবা ওই দেশের জাতীয় 


প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, নো-ফ্লাই জোন বলতে 


উই 


তারা মন্দার কুফল ঠেকাতে পারে, যদি অন্যের 
সম্পদ দখল করে মন্দার কুফল ঠেকাতে পারে 


আগ্রাসন বোঝানো হয়নি বিধায় তারা সমর্থন 
করছেন না । তবুও তাতে সাম্রাজ্যবাদের কিছু যায় 
আসে না । গেলবারও একই ঘটনা ঘটেছিল । বুশ 
যখন ইরাক আক্রমণের জন্য জাতিসংঘের 
অনুমোদন নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন, তখন 


সম্পদের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যবহার হওয়ার আ 
সাশ্রাজ্যবাদ তা ভোগদখল করতে 


ঠা ] 


তবে সাম্রাজ্যবাদ আরও প্রবল হবে এবং 
বিশ্বমানবতার জন্য হুমকি হবে | তাই সচেতন 


মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক হামলা এবং অস্থির 
ভুগোলের রাজনীতি এ কারণেই । 


মানুষের উচিত হবে না কোনমতেই সাম্রাজ্যবাদের 
কুমন্ত্রণাকে সমর্থন করা এবং কন্ডোলিৎসা রাইসের 


মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা চীন-রাশিয়ার দিকে 


গণতন্ত্রের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক গণতন্ত্রকে 


জাতিসংঘ এবং বিশ্ববিবেককে পান্তা না দিয়ে 
এককভাবে আগ্রাসন চালান এবং সাদ্দাম হোসেন 
ছাড়াও অসংখ্য নিরীহ নাগরিককে খুন করে 


উন্নয়নের জন্য ঝুঁকে পড়েছিল । সেখানকার 


আবাহন করা । যেটি সেখানকার সাধারণ মানুষ 


কয়েকটি দেশে চীনারা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য 
সেনাবাহিনীও মোতায়েন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ 


সেখানে তাদের “উপনিবেশ” প্রতিষ্ঠা করেন | বলা 
হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষাকল্পে 


জুন”১১ 


প্রত্যাশা করে, সেটিই সেখানে কায়েম করা 
হোক । গণসমর্থিত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 


আশংকা করেছিল যে, আরও দেরি করলে চীন- 


হোক এবং সব ধরনের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বন্ধ 
হোক- এটিই হবে সচেতন মানুষের দাবি ও 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


আনভ্ত।র্জা।তি।ক 


আকাজ্ষা। তা না করে তথাকথিত সুশীল 


ভেঙ্গে ফেলেছেন । হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে তার 
চিকিৎসা নিতে হয় । (আল্লাহ! তার প্রতিটি কাজ 


প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে অনুপ্রাণিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্য 


কবুল করে তাকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় 


ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সরকার পরিবর্তনের 


দাও ।) কখনো তাহাজ্জুদ কাযা করতে দেখা যায় 


কুটকৌশলকে সমর্থন করে বড় অন্যায় করছেন । 


নি। বুড়ো বয়সে দুর্বল দেহ নিয়েও তাহাজ্জুদের 


ংলাদেশের সরকার ও সুশীল সমাজের উচিত 


সময় অমনি উঠে যেতেন, যিকির, মুনাজাত ও 


হবে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে 
রুখে দীড়ানো এবং সেখানকার জাতীয় সরকারকে 
সমর্থন করা । কোনক্রমেই সাত্রাজ্যবাদকে নয়, 
তাদের কুটকৌশলকেও নয় । 


লেখক: অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক 


১৭ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 


অতি মধুরকপ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করতেন । 
একসময় ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন জামিয়ার 
মসজিদে । তার চিত্তাকর্ধী তিলাওয়াত শ্রবণে হাজ্বী 
সাহেব হুযুর রহ. এর হৃদয়জগতে তোলপাড় সৃষ্টি 
হল, ফলে তিনি নামাযে চিৎকার দেন । তখন 
থেকে হাজ্বী সাহেব হুযুর রহ. তাকে জাহরী নামায 
পড়াতে বারণ করেন । বার্ধক্যেও তার কণ্ঠ ছিল 
বেশ মযবৃত | নামাযের পর জামিয়ার মসজিদে 
স্বস্থানে বসে লাউড স্পীকারে ছাত্রদের নসীহত 
করতেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় ও জোরালো কণ্ঠে । 
প্রায় সময় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও আখিরাতের 
মর্যাদার কথা এবং মৃত্যুর স্মরণের কথা বলতেন । 
তালিবে ইলমদেরকে বুঝোশুনে চলার জন্য 
পথনির্দেশ দিতেন, নসীহত করতেন পূর্ণ শফকত 
ও অন্তর্দরদ নিয়ে । ছাত্রদের কাছে ক্ষতিকর 
উপসর্গ মোবাইলের ছড়াছড়ি জানতে পেরে তিনি 
খুবই পেরেশান হয়েছিলেন ৷ মোবাইল না রাখার 
জন্য বারংবার তাগিদ দিয়েছেন । 

কেউ কোনো মাদ্রাসা থেকে অব্যাহতি নেওয়ার 
পরামর্শ চাইলে তিনি বলতেন, ভাই! আল 
ইস্তিকামাতু ফাওকাল কারামাহ (ইসতেকামাত 
কারামতের চেয়ে অত্যুচ্চ)। নিজেও ছিলেন 
তাই । একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে একাধারে সুদীর্ঘ ৬৭ 
বৎসর ধরে দায়িত্বসহ জীবন কাটিয়েছেন ৷ এটি 
কারামতের চেয়ে কখনো কম নয়। 
অমুখাপেক্ষিতার গুণ ছিল, তাই সর্বদা নিজের 
কাজ নিজেই আঞ্জাম দেওয়ার প্রতি সচেষ্ট 
ছিলেন । বার্ধক্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাতে কোনো 
লাঠি বা কোনো সাহারাবিহিন চলাফেরা করেছেন, 
চোখে না দেখতেন বলেই কারো হাত ধরে 
হাটতেন। নামাযের প্রতি আসক্তি ছিল 
অন্যরকম । প্রতিদিন নামাযের জামাতে উপস্থিত 
থাকতেন, আযানের পরপরই অযু করে প্রথম 
কাতারে মিহরাবের পাশে চলে যেতেন । এক 
রমযানে শরীরে প্রচন্ড জর ছিল, তা সত্তেও 
তারাবীহর নামাযে শরীক হলেন, দীর্ঘক্ষণ নামাযে 
দীড়ানোর কারণে পড়ে গেলেন এবং সং 
হারিয়ে ফেললেন । ডাক্তার এসে স্যালাইন পুশ 
করে তাকে সঙ্ঞান করা হয়েছিল । কিছুদিন পূর্বে 
অন্ধ চোখে মসজিদে নামায পড়তে গিয়ে পা 


জুন”১১ 


মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকতেন ফজর যাবত । 

জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতি আযীযুল হক 
রহ. এর ম্নেহধন্য ও ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন তিনি । 
মুফতি সাহেব হুযুর বলতেন “আলী আহমদ 
(হযরত বোয়ালভী সাহেব হুযুর রহ.) আর নুরুল 
ইসলাম দু'টি কাঁটাবিহিন ফুল+ । বাস্তবেও তারা 
ছিলেন তার এ কথার প্রকৃত নমুনা | বিনয় ও 
নম্রতাই ছিল তার ভূষণ । পূর্ণাঙ্গ ইখলাস ও 
তাকওয়ার সাথেই প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিয়ে 
গেছেন শেষ মুহূর্ত অবধি | যে কারো সাথে কথা 
বলতেন হাসিমুখে । এমন প্রসন্ন চেহারার লোক 
বুঝি আর মিলবে না। স্বল্পভাবী ছিলেন, 
মাঝেমধ্যে এমন হাসতেন যে, ধবধবে পরিষ্কার 
দাত থেকে মুক্তার ঝিলিক বিচ্ছরিত হতো | 
হযরত তার খাস উসতায ও মুরববী মুফতি 
আযীযুল হক রহ. এর কাছে আধ্যাত্মিক সবক, 
ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেন । রেওয়াজি 
কোনো বায়'আত বা যিকির অনুষ্ঠান ইত্যাদি তার 
জীবনকর্মে দৃষ্টিগোচর হয় নি। সহজ-সরল ও 
সাদাসিধে জীবনাচারই ছিল তার নিত্যসঙ্গী | 
প্রচারবিমুখ এই বুযুর্গ আলিম-ওলামা ও 
সাধারণের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। বড় বড় 
ধনকুবের ও ব্যবসায়ীরা হযরতের সানিধ্য গ্রহণ ও 
দোয়া লাভের জন্য দূর দুরান্ত থেকে ছুটে 
আসতেন । 

সবসময় মাদরাসার জন্য চিন্তামগ্ন থাকতেন । গত 
কয়েকমাস ধরে যখন তিনি হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন ছিলেন, তখনও মাদ্রাসার জন্য 
অস্থির ব্যাকুল ছিলেন । বারবার বলছিলেন “আমি 
চলে যাবো, মাদরাসায় নিয়ে যাও আমাকে" । 
হাসপাতালের বেডে যতদিন ছিলেন মুখে যিকির 
জারি ছিল । ইন্তেকালের আগে বেশ ক'দিন ধরে 
কথা বলতে পারেননি, কিন্তু 'আল্লাহ' শব্দটি 
মৃদুস্বরে তার জিহ্বার তলদেশ থেকে ভেসে 
আসছিল । এভাবে যিকির করতে করতে পাড়ি 
জমালেন এই বুযুর্গ । 

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার জন্মলগ্ন থেকে তিনি 
তার সঙ্গে জড়িত। তার পুরো জীবন কেটেছে 
জামিয়া-ক্রোড়ে। জীবন যৌবন বিলীন করে 
আমৃত্যু মানুষ গড়ার মহান্ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন 
এই সাধক | দেশ-বিদেশে তার হাজার হাজার 
ছাত্র আছে । তাদের কেউ কেউ তার পূর্বেই এই 
ধরাধাম ত্যাগ করেছেন । হযরত মাওলানা হারুন 
ইসলামাবাদি ও হযরত মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ রহ. 
তার অন্যতম প্রিয় ছাত্র । 

তার পরম প্রতীক্ষিত সময়টি চলে এল গত ২৬ 
ফেব্রুয়ারি ২০১১ শনিবার দুপুর ১২. ৫০ 
মিনিটে । ৯৩ বছরের সুদীর্ঘ জীবনসফর শেষ 
করে সেদিন আখিরাতের সেতু পার করলেন । 
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । মুহুর্তেই 


চতুর্দিকে তার ইন্তেকালের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে । 
হাজারো ছাত্র ও ভক্তদের মাঝে নেমে আসে 
শোকের অমানিশা । জানাযায় ঢল নামে মানুষের । 
রাত টায় ইশার নামাযের পর জামিয়া চত্বরে 
তার জানাযার নামায আদায় করা হয় । জানাযার 
বিশাল জামাতে ইমামতি করেন মরহুমের অসিয়ত 
ও অনুরোধ মোতাবেক হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ. 
এর বিশিষ্ট খলিফা, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 
প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস, উস্তাযে মুহতরম 
হযরত মাওলানা মুফতি হাফেজ আহমাদুল্লাহ 
সাহেব দা. বা. । জামিয়ার ছাত্র-শিক্ষক অশ্র্সিক্ত 
নয়নে তাদের এই প্রিয়জনকে কীধে করে নিয়ে 
যায় মাকবারায়ে আযীযিতে, আকাবিরদের 
আরামগাহে । সেখানেই তাকে আবেগঘন ও 
শোকাভিভূত পরিবেশে সমাহিত করা হয় । 

দোআ করি যেন আল্লাহ তাআলা তার কবরে 
নূরের বারি বর্ষণ করেন এবং জান্নাতুল 
ফিরদাউসে সমাসীন করেন । আর আমাদেরকে 
আকাবিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাউফিক দান 
করেন । আমীন । 


ইসলামবিদ্বেষ কখনো ইসলামের 


২০ পৃষ্ঠার ৩-এর কলামের পর 


ব্রিটেনের পুলিশ বিভাগে মুসলমানদের ক্রমাগত 
বৃদ্ধি এবং সংগঠনের আওতায় তাদের সঙ্ববদ্ধতা 
মুসলিম কারাবন্দীদের জন্য কল্যাণ বয়ে 
আনলো । আমাদের কাছে যখন মুসলিম বন্দীরা 
আসে, তাদের সাথে যথাসম্ভব ভদ্র ও কোমল 
আচরণের চেষ্টা করি, যারা চায় তাদেরকে এক 
কপি কুরআন মজীদ এবং একটি জায়নামায 
সরবরাহ করি | তাছাড়া ইসলামী আকীদার সাথে 
সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় যেমন, হালাল খাবার 
পরিবেশন ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে যত্রশীল 
হই । এগুলো মুসলমানদের স্বতন্ত্র পরিচয় বহন 
করে, যা দশ বছর আগে কিছুই ছিলো না। 
রিচার্ড ফার্লির পরিবারের কেউ এখনো ইসলাম 
গ্রহণ করেনি । তবে সমঝোতার মাধ্যমে তিনি 
খিস্টান পরিবারের সাথে জীবনযাপন করছেন । 
তার ইসলাম গ্রহণে কেউ আপত্তি করেনি । হ্যা, 
তার খিস্টান ধর্মানুরাগী মাতা শুরুতে কিছুটা বাধ 
সেধেছিলেন । তাঁর স্ত্রী একজন শিক্ষিকা এবং দুই 
ছেলে অক্সফোর্ড ও সারেই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়ালেখা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে 
ইসলামের উপর ধৈর্য ও অবিচলতা দান করুন, 
তার পরিবারের লোকদেরকেও ইসলামের আলোয় 
ত করুন এবং বিশ্বের তাবৎ 
মানবজাতিকে হিদায়াতের আলোর বন্যায় 
অবগাহনের তাওফীক দান করুন । আমীন । 
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প।রি।বে।শ।-প্র।তি।বে।শ 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


আসমান-জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে 
সবই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই 
সৃষ্টি । এদের সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং জীবন রক্ষার জন্য 
মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে দান করেছেন- 
গাছ-পালা, বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী, 
সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী ও খাল-বিল । 

মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এদের মধ্যে 
অন্যতম মহা-অবদান বা নিয়ামত হচ্ছে বৃক্ষ-লতা 
বা গাছপালা । কেননা বৃক্ষ-লতা মানুষকে দান 
করে অক্সিজেন, যা ব্যতিত মানুষ জীবন বাঁচাতে 
পারে না এবং মানুষের নিকট থেকে গাছ গ্রহণ 
করে কার্বন-ডাই-অক্সমাইড যদ্বারা বৃক্ষ-লতা ও 
গাছ-পালা তাদের জীবন রক্ষা করে। তাই 
বৃক্ষরাজি মানুষের পরম বন্ধু এবং পৃথিবীর 
পরিবেশ রক্ষায় মহান আল্লাহ তা'আলার এক 
অপূর্ব নিয়ামাত যা অসংখ্য নিয়ামাতের তুলনায় 
অধিক উপকারী ও মর্যাদাসম্পন্ন । 


জুন”১১ 


আল্লাহ সূরা আর-রাদের ১৬ আয়াতের এক স্থানে 
বলেছেন, “বলুন! আল্লাহই প্রত্যেক বস্তর অষ্টা 


আল্লাহ বলেছেন, “তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন 
পর্বতমালা; যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে না 


এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী 1 ইসলামে 
আল্লাহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা-_এ বিশ্বাস 
প্রগাঢ় । ইসলামের বিশ্বাসে এও অন্তর্ভুক্ত যে, 
আল্লাহ তার সকল সৃষ্টিকে যথাযথভাবে তৈরি 
করেছেন । 

তিনি নিজেই বলেছেন, “তারা কি তাদের মনে 


পড়ে । [সুরা লুকমান : ১০] মানুষের সকল 
জীবজন্তু ধারাবাহিকভাবে তিনি মানব সৃষ্টির পূর্বেই 
সৃষ্টি করেছেন৷ বিশ্বজুড়ে যে উদ্ভিদ প্রজাতি 
রয়েছে, তার বংশ বিস্তার পদ্ধতির প্রতি আমরা 
মনোনিবেশ করলে দেখতে পাব, এই উত্ভিদ 


ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্তল ও 
এ উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন 


কীভাবে বিশ্বে প্রাণীকুলের জীবনপ্রবাহে ভূমিকা 
রেখে চলেছে । উদ্ভিদের ওপর গবেষণা করে 


যথাযথভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে, কিন্তু 


বহুসংখ্যক তথ্য পাওয়া গেছে । উদ্ভিদ বংশ বিস্ত 


অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে 
অবিশ্বাসী । [সূরা আর-রুম : ৮] 


1র পদ্ধতিতে মূল উদ্ভিদের কোন অংশ নতুন 
উদ্ভিদের উদ্ভাবন ঘটায়, তা আমরা অবহিত হতে 


নভোমগ্ডল, ভূমগ্জল ও এ উভয়ের মধ্যবর্তী 
সবকিছু যথাযথরূপে সৃষ্টি করার বিষয়ে হযরত 
রাসূলে করীম (সা.)-এর হাদিসের একটি বর্ণনা 


পারি। অযৌন বংশ বিস্তার পদ্ধতি কেবল 
নিমশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা মূল উদ্ভিদ 
দেহের বিশেষ কোষকলাকে একটি নতুন বৃক্ষ 


প্রণিধানযোগ্য । হাদিসটিতে হযরত আবু হুরায়রা 


জন্মানোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই 


(রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার 
হাত ধরে বললেন, “আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টি 
করেছেন শনিবারে, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন 


উভয় প্রকারের নিচুশ্রেণীর সীমিতসংখ্যক উদ্ভিদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । উচ্চশ্রেণীর আড়াই লাখ 
প্রজাতির উদ্ভিদ বংশ বিস্তারে যৌন প্রক্রিয়া 


বা জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, জীবজন্তু ও 


অবলম্বন করে থাকে । 
এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিতে যে অদ্ভুত নিয়ম-কানুন 
পরিলক্ষিত হয়, তা একদিকে যেমন সুদৃঢ় তেমনি 


প্রাণিজগৎকে সৃষ্টি করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন বৃহস্পতিবারে আর আদম (আ.)-কে 
সৃষ্টি করেছেন জুমাবারে আসরের পর । বস্তুত 
এটাই সর্বশেষ সৃষ্টি-যা দিনের শেষ সময়েই সৃষ্টি 
করেছেন ।' [মুসলিম] 


জটিল এবং চিত্তাকর্শক | অথচ পুরো ব্যাপারটিকে 
একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে দীড় করিয়ে রাখা 
হয়েছে । এই অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ভূত সুনিশ্চয়তার 
প্রক্রিয়ায় সামান্যতম ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন ঘটলে 
প্রকৃতি মারাত্মক অস্তিত্বের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে 


আল্লাহর দিনের সময়কার কতটুকু আর তিনি তার 
সৃষ্টির জন্যে কতটুকু সময় গ্রহণ করেছেন তা 
আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুধাবন 
করা কঠিন । আমাদের পৃথিবীর হিসাবে সাত 
দিনের প্রতিটি দিন হয় ২৪ ঘণ্টায়, অন্যদিকে 
বেহেশতবাসীদের দিনের সময়ের পরিমাণ হয় 
বেশি । আল্লাহ এখানে দিন বলতে কোন সময়কে 


পড়তে পারে । এমনকী এ অবস্থায় কোনো 
কোনো প্রজাতি চিরতরে নিশ্চিহ্ু হয়ে যাওয়াও 
অসম্ভব কিছু নয় । 

উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের প্রধান সাহায্য আসে 
বাতাস, কীট-পতঙ্গ, পাখি ও পানি থেকে | ফুলের 
পরিণত পুংকেশর লাখ লাখ পরাগরেণুকে উপযুক্ত 
করে রাখে । এই পরাগরেণু কেবল সঠিকভাবে 


প্রাধান্য দিয়েছেন এ প্রবন্ধে আমাদের তা বিবেচ্য 
বিষয় নয়। তবে এখানে বিষয় সৃষ্টির একটি 
ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয় । যেমন- সর্বপ্রথম 
তিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন বা ভূমি এরপর পাহাড়- 
পর্বত, পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে গাছ-গাছালি, 
মন্দ জিনিসসমূহ, আলো জীবজন্ত ও অন্যান্য 
প্রাণী এবং সর্বশেষে হযরত আদম (আ.) অর্থাৎ 
মানুষ । 

আল্লাহর প্রধান সৃষ্টি মানুষ । এ মানুষকে তিনি 


গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হলেই নিষিক্তকরণ 
প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং ভবিষ্যতের 
বংশবিস্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে পারে । এর জন্য 
চাই একসঙ্গে অনেক কিছুর সমন্বয়, যে সমন্বয়ের 
বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানি না বিধায় 
বিষয়টি আমাদের ততো মনোযোগ আকর্ষণ করে 
না। পুধকেশরের লাখ লাখ পরাগরেণু সৃষ্টি হয়ে 
অবাধভাবে কোনো মাধ্যমে, বিশেষত বাতাসে 
প্রবেশ করে। এই লাখ লাখ পরাগরেণু থেকে 


সৃষ্টি করেছেন সর্বশেষে । তবে এ মানুষের থাকার 


হয়তো মাত্র ১-২টি ফুলের গর্ভকেশরে 


জন্য, বিচরণের জন্য, খাওয়ার জন্য, 


প্রতিস্থাপিত হয়ে নিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পায়, 


জীবনধারণের জন্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সকল 
কিছুই আগে সৃষ্টি করেছেন । মানুষের বাসস্থানের 
জন্য, খাদ্যোৎপাদনের জন্য প্রথম প্রয়োজন ভূমি । 
আল্লাহ তা-ই প্রথম সৃষ্টি করেছেন । এ ভূমি সৃষ্টি 
করার পর সমগ্র সৃষ্টবস্ত ও প্রাণী যেন 
ভারসাম্যহীনতায় না পড়ে সে জন্য এরপরই 
পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন । 


বাকিরা ধ্বংস হয়ে যায় । অথচ এই লাখ লাখ 
পরাগরেপু সৃষ্টি না হলে, যে একটি নিষিক্ত হওয়ার 
সুযোগ পেয়েছে তা সম্ভব হতো না। 

সমন্বয়ের ব্যাপারটি এখন পর্যালোচনা করা যাক । 
যে সময় পরাগরেণু পরিপক্ক হবে, ঠিক সেই সময় 


গর্ভকেশরের দেহ থেকে আঠালো পদার্থ বের 
করে তার অঙ্গটিকে আঠালো করে রাখবে | সেই 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


প।রি।বে।শ।-প্র।তি।বে।শ 


সময় আবার বাতাস প্রবাহের জন্য সূর্যকে তার 
তেজোদীপ্ত আলো দিয়ে পৃথিবীর কোনো স্থানে 
বায়ুর শৃণ্যতা সৃষ্টি করতে হবে । সেই শৃণ্যতা 
পুরণ করবে বাযু-প্রবাহ । অর্থাৎ শত শত মাইল 
দূরে কোনো সমুদ্রে সৃষ্ট নিমচাপটি তার প্রান্তিক 
প্রভাবমগ্ডলে যে ধীর গতির বাতাসের সৃষ্টি 
করেছে, যে প্রবাহটি আমাদের অজ্ঞাতে 
পৃথিবীপৃষ্ঠের যাবতীয় ফুলের পরাগরেণু তুলে 
নিয়ে অন্য ফুলের গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপন করে 
চলেছে । ফুল, বাতাসের এ ছোঁয়াটুকু না পেলে 
লাখ লাখ উদ্ভিদ হয়তো বঞ্চিত থেকে যেত 
গর্ভধারণ সঞ্চালন প্রক্রিয়া থেকে । গর্ভধারণ না 
হলে জন্মাত না লাখ লাখ নতুন উদ্ভিদ । প্রকৃতির 
খাদ্য ভাণ্ডার এ উত্তিদের ফলন থেকে বঞ্চিত হলে 
জীবজগতের মজুতে টান পড়ত । এতে জীব 
জগতের অস্তিত্ব বজায় রাখাই দুরুহ হয়ে পড়ত । 
অতএব বলা যায়, ক্ষতিকর এই নিয়চাপটি 
আমাদের অজান্তেই কত সুষ্ঠুভাবে জীবজগত তথা 
পৃথিবীর জীবনমগ্ডলকে নিয়ত সাহায্য করে 
যাচ্ছে । নিম্নচাপের এমনি উপযোগীর উদাহরণ 
আল্লাহর বাণীশৈলীর সঙ্গে একেবারে মিলে 
যাচ্ছে । আমরা বিমুগ্ধ চিত্তে উচ্চারণ করতে বাধ্য 
হই, “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি কোনো 
কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করননি। আপনি মহান, 
পবিত্র । অতঃপর আপনি আমাদেরকে আগুনের 
আযাব থেকে বাঁচান । [সুরা আলে ইমরান : 
১৯১] 

এখন আমরা প্রকৃতির ভারসাম্যের বিষয়টি লক্ষ 
করে দেখব । বর্তমান পৃথিবীর শিক্ষিত লোকেরা 
ইকোলজি কথাটির সঙ্গে পরিচিত । বাতাসে কার্বন 
ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য দূষণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা 
আজ শঙ্কিত। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার প্রতি 
নজর না দিয়ে বৃক্ষ নিধনে মানুষের সীমালজ্ঘন 
মরুকরণ প্রকোপের মাত্রা বৃদ্ধি করে দেয়, যা 
আজ পৃথিবীর জন্য হুমকি হয়ে দীড়িয়েছে। 
জীবিকা, চাষাবাদ, নির্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ 
অজুহাতে গাছপালা নিধন করা হচ্ছে নির্বিচারে । 
মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ-বিলাসের প্রয়োজনে 
অতিরিক্ত বন নিধনের কারণেই আজ সারা বিশ্বে 
পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে । ঝড়, বন্যা-খড়া, 
সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদি আজ নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ফসলাদির মারাত্মক 
ক্ষতি হওয়ায় বিশ্বে আজ খাদ্যে টান পড়েছে। 
মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির ভারসম্য নষ্ট করার জন্যই 
আজ এ বেহাল অবস্থা । প্রকৃতিতে বন-বাদাড়, 
পাহাড়-পর্বত, নিবিড় জঙ্গল ইত্যাদি যদি না 
থাকতো তবে সমস্ত পৃথিবীতে অক্সিজেনের যে 
ঘাটতি হতো তাতে জীবজগতের বেঁচে থাকাই 
দুরুহ হয়ে পড়তো | একটু চিন্তা করলেই বোঝা 
যাবে এমন বহু বনবাদাড় রয়েছে যা দুর্গম 
পাহাড়-পর্বত, নদী, সাগর ও অন্যান্য প্রাকৃতিক 
প্রতিবন্ধকতা দ্বারা মানুষের সহজ গমনের বাইরে 
ফেলে রাখা হয়েছে। উপরন্ত তার মধ্যে হিংস্র 


ক্ষতি না করতে পারে । এদের ভয়সংকুলতা ও 
প্রাকৃতিক দুর্গমতা না থাকলে লোভী মানুষ 
ইতোমধ্যেই এ পৃথিবীকে জীবজগতের বাঁচার 
অযোগ্য করে ফেলতো । বিষয়টি যুক্তি ও 
প্রমাণভিত্তিক বিচার-বিশ্রেষণ করলে আমরা 
দেখতে পাই যে, দুরদুরান্তের গহীন অরণ্যে 
প্রকৃতির বন্যতায় লালিত প্রাণসংহারক 
জীবজন্তসমূহ, প্রাকৃতিক দুর্লংঘতা ইত্যাদি সবই 
মুলত জীবমগ্ডলের সেবার কাজে নিয়োজিত । 
সমস্ত জীবমণ্ডল ও উদ্ভিদকুল মুলত মানুষের 
কল্যাণ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত | “তোমরা কি লক্ষ্য 
করো না, যে আল্লাহ তোমাদের অধিনস্ত করে 
দিয়েছেন যা কিছু আছে আসমান ও জমিনে? 
[সূরা লুকমান : ২০] 

মানুষ অজ্ঞতাবশত দেশের জাতীয় সম্পদ গাছ 
ব্যাপকভাবে ধ্বংস করছে । বাস্তবধর্মী চিন্তা করলে 
দেখা যায় যে, গাছ প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে 


মহিমা ঘোষণা করে ।' বৃক্ষরাজি কেবল পৃথিবীর 
পরিবেশ রক্ষা এবং মানুষের জীবন বাচানোর 
কাজই করে না; বরং মহান আলম্নাহ উৎকৃষ্ট 
মানের পবিত্র বৃক্ষের সাথে মুমিনের সৎকর্ম ও 
ঈমানের মজবুতির কথা এবং দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের 
কথা বর্ণনা করেছেন। মন্দ বৃক্ষের সাথে 
অবিশ্বাসীদের নিকৃষ্ট কর্ম কুফরীর উদাহরণ স্থাপন 
করেছেন । 

পরিবেশ দূষণ নিয়ে গোটা বিশ্বে চলছে ব্যাপক 
আলোচনা-পর্যালোচনা । পরিবেশ দূষণ বর্তমান 
সময়ে যে কোনো সময়ের চেয়ে ভয়ঙ্কর আকার 
ধারণ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আজকের বিশ্ব 
উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করার দাৰি 
করলেও পরিবেশ রক্ষায় তেমন কোনো অগ্রগতি 
হয়নি । আমাদের দেখা দরকার, এই প্রাকৃতিক ও 
রয়েছে । আল্লাহর নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-ই 
বাকি বলেন এই পরিবেশ নিয়ে । পরিবেশ 


ঠিকই, তবে এর রোপণ ও সংরক্ষণের কথা চিন্তা 


আমাদের জন্য বড় এক নিয়ামত । আমাদের 


করতে হবে প্রয়োজনের তুলনায় আরো অনেক 


চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের 


বেশি করে। বৃক্ষ শুধু পুথিবীর জীববৈচিত্রের 
জীবন রক্ষা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং পরিবেশের 


পরিবেশ । চারপাশের অবস্থা, আকাশ-বাতাস, 
পানি-মাটি, গাছপালাসহ সম্প্রসারিত বিশাল 


ভারসাম্যই রক্ষা করে না; বরং মহান আল্লাহ 
রাববুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করে, তার 
ংসাও করে থাকে । 

মহান আল্লাহ বলেন, “সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে 
নির্ধারিত কক্ষপথে এবং তৃণলতা ও বৃক্ষরাজি 
তাঁরই বিধান মতে চলে ।' [সূরা আর-রহমান :৫- 
৬] প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম পরিবশে রক্ষায় এবং পশুপাখির 
উপকারার্থে বৃক্ষরোপণের যে মর্যাদা ও ফযিলত 
বর্ণনা করেছেন তা হলো: হযরত আনাস (রা.) 
হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কোনো 
মুসলমান যদি একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করে 
অথবা ক্ষেত-খামার করে ফসল ফলায়, অতঃপর 
তা থেকে মানুষ, পাখি বা কোনো জন্ত ভক্ষণ 
করে, তা তার জন্য দান করার সওয়াব হবে ॥ 
[সহীহ মুসলিম] বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়- 
ঝঞ্জা, জলোচ্ছ্বাস, বায়ু দূষণ প্রতিরোধে বন- 
বনানী, গাছ-পালা এবং বৃক্ষলতার কোনো বিকল্প 
নেই। তাই আমাদের দেশে বৃক্ষরোপণ 
সরকারিভাবে শুরু হয়েছে । বেসরকারিভাবেও 
প্রত্যেকটি সচেতন ব্যক্তিকে বৃক্ষরোপণ করা 
অপরিহার্য এবং কর্তব্য | বৃক্ষরোপণের আসল 
সময় আধাট-শ্রীবণ মাস । 

যে কোনো দেশের মোট ভূ-ভাগের কমপক্ষে ২৫ 
শতাংশ বনভূমি থাকার কথা । এই পরিমাণ বন- 
ভূমি থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সুরক্ষিত হয় । 
প্রিয়নবী সো.) দেড় হাজার বছর পূর্বেই বৃক্ষের 
অতীব প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন 
এজন্যই মহানবী (সা.)-এর হাদীসে বৃক্ষরোপণ ও 
ফসল উৎপাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । 
তিনি যুদ্ধাবস্থায়ও বৃক্ষ নিধন ও ফসল বিনষ্ট থেকে 
কড়াকড়িভাবে নিষেধ করতেন | একব্যক্তি গাছের 
একটি পাতা ছিড়েছিলেন । তা দেখে রাসূল (সা.) 


জন্তর আবাসস্থল করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার 


জুন”১১ 


বললেন, প্রত্যেকটি পাতা আল্লাহ তা'আলার 


দিগন্ত মিলে গড়ে উঠেছে আমাদের পরিবেশ । 
পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ভাষায়, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ 
থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমণ্ডলে 
বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, মাটি, বন, 
পাহাড়, নদী, সাগর, মোটকথা উত্ভিদ ও 
জীবজগত সমন্বয়ে যা সৃষ্টি তাই পরিবেশ । 
পরিবেশ মহান আল্লাহ তা'আলার মহান সৃষ্টি 
মানুষের কল্যাণ ও স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে 
পরিবেশের যাবতীয় জিনিস আল্লাহ তৈরি 
করেছেন । এর কোনটাই অপ্রয়োজনে সৃষ্টি করা 
হয়নি । আল্লাহপাক এ বিষয়ে কুরআনেপাকে সূরা 
লুকমানের ২০ আয়াতে ঘোষণা করেছেন এভাবে: 
“তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কী দেখ না, নিশ্চয়ই 
আসমান ও জমিনের যা কিছু আছে সবই আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন 
এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য 
নিয়ামতগুলো পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন ।' সূরা 
আল-বাকারার ২৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তিনি 
পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি 
করেছেন ।' সুরা ইয়াসিনের ৩৩ আয়াতে মহান 
আল্লাহ বলেন, “তাদের জন্য একটি নিদর্শন 
মৃতভূমি । আমি একে সম্ভীবিত করি এবং তা 
থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তা তারা ভক্ষণ করে। 
আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর এবং এবাহিত করি 
ঝরনা । যাতে তারা ফল পায় ।, 

প্রিয়নবী (সা.) তাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, 
“তুমি যদি কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত 
হও, সে সময়ও যদি তোমার হাতে একটি গাছের 
চারা মজুদ থাকে যা রোপণ করা যায়, তবে তা 
তুমি রোপণ কর ” আল্লাহ আমাদের সে তওফিক 
দান করুন, আমীন । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল হক, 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


শরীর সুস্থ ও সুন্দর রাখতে হলে, প্রতিদিন একটি 
করে ফল খান । ফলে রয়েছে একাধিক প্রাকৃতিক 
উপাদান | ভিটামিন, মিনারেল, এনজাইম, প্রান্ট 


ফল খাওয়ার উপকারিতা 
ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ভালো রাখে: গোটা ফল 
খান, রেডিমেট ফুট জুস বা সাপ্রিমেন্ট খাওয়ার 
বদলে । গোটা ফলে রয়েছে ফাইবার, যা খাবার 
হজম করতে খুবই সাহায্য করে এবং 
কনস্টিপেশনের সমস্যা থেকে রেহাই দেয় । গোটা 
ফলে রয়েছে বেশি উপকার | ফল সহজে হজম 
হয় আর ব্লাড ও ডাইজেস্টিভ টর্টাক পরিষ্কার 
রাখতে সাহায্য করে । 
উইনিং ফুড হিসেবে উপকারী: ফলে রয়েছে 
যথেষ্ট পরিমাণের পানি । আরও রয়েছে প্রোটিন ও 
ফ্যাট । তবে ফ্যাটের পরিমাণ খুবই কম। 
ব্রেস্টমিক্ক খাওয়া বন্ধ করার পরে বাচ্চাকে ফল 
খেতে দিতে পারলে খুবই ভালো, যেহেতু ফল 
আ্যান্টি-আযাসিডিক । 
ডিটক্সিফিকেশনে সাহায্য করে: সারাদিন ফল 
খাওয়া খুবই জরুরি কারণ, আজকের দিনে 
যেখানে পলিউশন খুব বেশি, সেখানে 
এনভারয়নমেন্টাল টক্সিন ডিটস্কিফাই করার 
জন্যও অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন । আর ফল সেই 
প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে । সপ্তাহে পুরো ১ 
দিন আমরা শুধু ফল খেয়ে থাকতে পারি । একে 
বলে ফুড ফাস্টিং। তবে, শরীরের বিশেষ করে 
কোনো অসুবিধে থাকলে ডাক্তারের পরার্শ 
নেবেন । সারাদিন ফল খেয়ে থাকলে আমাদের 
ডাইজেস্টিক সিস্টেমস কিছুটা রেস্ট পায় । ফল 
ফ্যাট বার্ন করতে সাহায্য করে । 
এনার্জি সরবরাহ করে: ফলে উপস্থিত অগ্্যানিক 
আযাসিড ও ন্যাচারাল হাই সুগার শরীর সুস্থ ও 
তাজা রাখে, সঙ্গে সঙ্গে এনার্জি দেয় । অথচ, 
এতে ব্রাড সুগার লেভেল বেড়ে যায় না। 
ভিটামিন, মিনারেল ও এনজাইমসমৃদ্ধ ফল রোগ 
প্রতিরোধে খুবই সাহায্য করে । 
অন্যান্য উপকারিতা 
৬ ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে ফল । 
হাই ব্লাড প্রেসার ও কোলেস্টেরল লেভেল 
নিয়ন্ত্রণ করে হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করে । 
* টাইপ টু ডায়বেটিস হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে 
নিয়মিত ফল খেলে । 
€ বার্ধক্য প্রতিরোধ করে । 


জুন”১১ 


মওসুমি ফল, মওসুমে খান 


সিজনাল ফ্রুট খেতে পারলে সব থেকে ভালো । 
সিজনের ফল খেলে ভিটামিন, মিনারেল ও 
ফাইটোনিউদ্রিয়েন্টস থেকে বেশি পরিমাণে 
উপকার পাওয়া যায়। সিজনাল ফুটে বেশি 
পরিমাণে পুষ্টি থাকে এবং খেতেও বেশি সুস্বাদু 
হয়। ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, 
প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে সিজনাল ফ্রুট | এ 
ছাড়া ডাই ফুটসও খেতে পারেন । 


কী ধরনের ফল খাবেন 

৬ ফ্রেশ ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন সবসময় | 

৬ আপেল, পেয়ারা, শসার মতো ফল ছিলে 
খাবেন না । এই খোসাতেই রয়েছে ফাইবার । 
যাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে । 

ঙ ছোট বাচ্চাদেরকে ফল জুস করে খাওয়ান, 
যারা চিবিয়ে ফল খেতে পারে না, তাদের 
জন্যও জুস । 

ডায়েটে কিভাবে ফল রাখবেন 

৬ গোটা পাকা ফল খান । রান্না করে ফল খাবেন 

না। এতে করে ফলের মধ্যের কার্বোহাইড্রেট 

ও নিউট্রিয়েন্ট সল্ট নষ্ট হয়ে যায় । 

ব্রেকফাস্টে ড্রাই ফুটস খান । 

৬ খাবারের সঙ্গে একসঙ্গে না খেয়ে আলাদাভাবে 
ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন । যেমন- ব্রেকফাস্টে 
বা ম্ন্যাকস হিসেবে ফল খেতে পারেন । 

৬ কাজে বের হওয়ার আগে একটা ফল খান । 

এক সময়ে যেকোনো এক ধরনের ফল 

খাওয়ার চেষ্টা করুন । 

 ওয়ার্কআউট করার তিরিশ মিনিট আগে বা 
পরে ফল খান । 

গ টিভি দেখতে দেখতে হাবি-জাবি না খেয়ে তার 
বদলে টিভির সামনে এক বাটি ফল রাখুন । 

কোন ফলের কী উপকারিতা 

লেবু, ব্রাড প্রেসার, কোলেস্টেরল কমাতে 
সাহায্য করে । আযাসিডিটি দূর করে । 

৬ আপেল গলস্টোনের সমস্যায় কাজ করে । 

৬ আউুর, চুল, ত্বক ও চোখের জন্য খুব ভালো । 
আর জন্ডিসের জন্য আঙুর দারুণ কাজ করে । 
আঙুরে রয়েছে ত্যান্টি-ক্যানসার জাতীয় 
উপাদান । 


৪ পটাশিয়াম-সমৃদ্ধ আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে 
্যান্টি-অক্সিডেন্ট । 

* প্রস্টেটের সমস্যায় টমেটো উপকারী । 

* ফেশ থাকতে গরমের সময় তরমুজ খুব 
উপকারী । 

কলা দারুণ কাজ দেয় ডিপ্রেশন, ত্যানিমিয়া, 
ব্লাড প্রেসার, ব্রেন, পাওয়ার, কনস্টিপেশনের 
মতো সমস্যায় । 

৬ ক্যানসার প্রতিরোধ করতে বেদানা ভালো 
কাজ করে। 

৪ মুসধিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে । 
ভিটামিন সি, ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো রাখতে 
সাহায্য করে । 

 খরমুজ এক ধরনের ট্রপিক্যাল ফল । এতে 
যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে । খরমুজ 
বডি হিট কমাতে সাহায্য করে এবং ইউরিক 
আাসিড লেবেল নিয়ন্ত্রণে রাখে । 

* পেঁপেতে রয়েছে ত্যান্টি-অক্সিডেন্ট, মিনারেল, 
ভিটামিন ও ফাইবার | পেঁপে ত্বক উজ্ভ্বল 
রাখতে সাহায্য করে । 


ব্যাথা সারায় আদা 

শরীরের ম্যাজম্যাজে ব্যথা-বেদনা সারানোর জন্য 
আদা হতে পারে মোক্ষম দাওয়াই । গবেষকদের 
মতে, 
খেলাধুলা 
কিংবা 
অতিরিক্ত 
ব্যায়ামের 
কারণে 
মাংসপেশিতে 
যে ব্যথা হয় 
আদা খেয়ে তা দ্রুত সারানো যায় । যুক্তরাজ্যের 
ডেইলি মেইল প্রত্রিকায় নতুন এক গবেষণার 
বরাত দিয়ে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য 
সুপ্রাচীন কাল থেকেই আদা পেটের গীড়া, ঠাণ্ডা 
লাগা, গলা বসে যাওয়া ও সর্দি-কাশির বিরুদ্ধে 
কার্ধকর একটি পথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে 
আসছে । বর্তমান গবেষণায় আদার আরো একটি 
নতুন গুণের কথা জানা গেল। জর্জিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আদা সংক্রান্ত এই 
গবেষণার নেতৃত্বদানকারী বিজ্ঞানী পেট্রিক 
ও'কনোরের মতে, আদা প্রচলিত ব্যথানাশকের 
চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ৷ তাছাড়া পেশির 
ব্যথা সারাতে যে সব বেদনানাশক গ্রহণ করা হয় 
তাদের রয়েছে নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া । অপরদিকে 
আদা সম্পূর্ণ নিরাপদ | পেন্রিক বলেন, “আদার 
এই নতুন ব্যবহার বহু মানুষকে উপকৃত করবে । 
সত্যিকার অর্থে এক্ষেত্রে, আদার তেমন কোনো 
বিকল্পও নেই । গবেষণায় দেখা গেছে আদা 
শরীরচর্চাজনিত পেশির ব্যথা প্রায় ২৫ ভাগ হাস 
করে । স্টেরয়েড নয় এমন ব্যথানাশক ওষুধ 
যেমন এস্পিরিন ও আইবুপ্রোফেনের মতই আদা 
ব্যথা-বেদনা সারায় । এই দুটি ওষুধের 
উপস্থিত রাসায়নিকও তেমনভাবে কাজ করে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


যাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নেই 


কথায় আছে “সৎ সঙ্গ সর্বনাশ অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ" । পার্থিব জীবনে কোন 


মানুষই বন্ধুর সহচার্য বা প্রভাব থেকে মুক্ত নয় । মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম (স্বভাব-চরিত্র) দ্বারা প্রভাবিত হয় । 
সুতরাং কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাচাই-বাচাই করে নেবে । কার সাথে 
চলতে হবে, কার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা 
কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন, “হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং 
সত্যবাদীদের সঙ্গী হও 1” [সুরা আত-তাওবা : ১১৯] মহানবী (সা.) বলেছেন, 
অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকীত্ব ভালো । আর একাকীত্বের চেয়ে সৎ সঙ্গী 
ভালো । 

বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক করে ঈমাম জাফর সাদিক (রাহ.) বলেছেন, “পাঁচ 
প্রকারের ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করবে না । ১. মিথ্যাবাদী: কারণ তার কাছ 
থেকে প্রবঞ্চনা আর প্রতারণাই পাওয়া যাবে । কোনো উপকার আশা করা 
যায় না, বরং অপকারই পাবে | ২. নিবেধি: কথায় আছে নিবোর্ধ বন্ধুর চেয়ে 
বুদ্ধিমান শত্রু ভালো । ৩. ভীরু: সে তোমাকে বিপদের সময় শত্রুর হাতে 
সপর্দ করবে । ৪. পাপাচারী: সে তোমাকে বিপদের সময় এক লোকমা বা 
তার কমের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলবে । ৫. কৃপণ: সে একান্ত প্রয়োজনের 
সময় তোমাকে ত্যাগ করবে । 

সৎ বন্ধুর গুণাবলি বিখ্যাত সূফী ও দার্শনিক হুজ্জাতুল ইসলাম ঈমাম গাজ্জালী 
(রাহ.) বলেছেন, যার সাথে বন্ধুত্ব করবে, তার মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা চাই 
যথা-_ ১. বুদ্ধিমত্তা, ২. সৎ স্বভাব, ৩. পাপাচারী না হওয়া, ৪. বিদ"'আতী না 
হওয়া ও ৫. দুনিয়া তলবী না হওয়া ।' কে প্রকৃত বন্ধু তা চেনা খুবই কঠিন 
অনেক সময় পরম শক্রও বন্ধু বেশে এসে ভীষণ ক্ষতি করতে পারে 
যেমনটি করেছিল ইবলিশ শয়তান আদম ও হাওয়া (আ.)-কে | তাই 
স্বার্থপর, ভীরু, চরিত্রহীন ও বিধর্মী লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে নেই 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা ইনুদী ও খিস্টানদের 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না ।” মহানবী (সা.) বলেছেন, ব্যক্তি যে কওমের সাথে 
চলাফেরা করবে তার হাশর-নাশর সেই কওমের সাথে হবে । 


বিশ্বব্যাপী ইসলামী মিডিয়া 


বর্তমান প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে মুসলিম ও ইসলাম ধ্বংসের মূল হাতিয়ার হচ্ছে 
মিডিয়া; এর মাধ্যমেই নিরাপরাধ মুসলিম ও শান্তিপূর্ণ ইসলামের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজ মিডিয়া পশ্চিমারা বিশ্বের 
পরাশক্তিগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে। পশ্চিমা 
মিডিয়াগুলো শুধু যুদ্ধ আরম্ভ করতে উ্ষে দেয় না। বরং যুদ্ধের বৈধতারও 
প্রমাণ করতে চেষ্টা করে । 

যেমন নাইন ইলেভেনে মার্কিনিদের অহংকার টুইন-টাওয়ারে হামলার নাটক 
মঞ্চস্থ করেছে । আর মিডিয়ার মাধ্যমে তার দোষ চেপে দেয়া হয় 
মুসলিমদের ঘাড়ে । একটি মুসলিম মানচিত্র ধ্বংস হলে তারা আরেকটি 
মানচিত্র নিয়ে অপারেশন শুরু করে । আফগানিস্তানের পর ইরাক, ইরাকের 
পর ইরান, এরপর পাকিস্তান । এভাবে একের পর এক মুসলিম দেশ ধ্বংস 
করেই যাচ্ছে । আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশও তাদের দৃষ্টির বাইরে নয় । 
মিডিয়ার মাধ্যমেই তারা যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে। ইসলামকে পৃথিবীর বুক 
থেকে চিরতরে মুছে দেয়ার জন্যে পশ্চিমা মিডিয়া খুব জোরেসোরেই 
আগ্রাসন চালাচ্ছে 

মিডিয়া হচ্ছে প্রযুক্তির একাংশ অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, বই- 
পুস্তক ও সংবাদপত্র ইত্যাদি যা গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করে । যা দ্বারা কোন 
তথ্য ও ধারণা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো যায় তাই মিডিয়ায় । 

আর “মিডিয়া আগ্রাসন” মনে হচ্ছে মিডিয়ার সাহায্যে মিথ্যা, মনগড়া, 
বানোয়াট, উস্কানিমূলক বক্তব্য ও তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে কোনো জাতি ও 
জনগোষ্ঠী বা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিস্থিতি সূচনা করতে পারে টিভি-রেডিও 
ও সংবাদপত্রে এমন মিথ্যা সংবাদ; সিনেমা, নাটক ও চলচ্চিত্র; সভা- 
সেমিনারে মিথ্যা বক্তৃতা; বিজ্ঞাপন, সংগীত এবং তথ্য-প্রযুক্তি 

বলাবাহুল্য যে, মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমে কোনো দেশ, জাতি, ধর্ম, 
ইতিহাস-এঁতিহ্য সব নির্মূল ও ধ্বংস করা অতীব সহজ । বিশ্বের সিংহভাগ 
মিডিয়া ইহুদী-খিস্টানসহ এককথায় বিজাতীদের নিয়ন্ত্রণে । আর এরা হচ্ছে, 
মুসলিম উম্মার জাত শক্র | যে কারণে আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও প্রতিটি 
মুসলিমই বিজাতি মিডিয়ার নির্মম আগ্রাসনের শিকার । 
ইসলামী পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। পৃথিবীর কোথাও মুসলিম 
উম্মার উত্থানের গন্ধ পেলেই তাদেরর দোষ-ক্রটি খুজতে আরম্ভ করে এবং 
তা মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচার করে । 
ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস, বস্ত-সম্পদ এবং ভাষা-সাহিত্য 
সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলছে একটি ম্নায়ুযুদ্ধ । মার্কিন ও ইহুদীরা 
ডিশ এন্টিনা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের সভ্যতাকে গোটা মানব সমাজের 
ওপর বিস্তার করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে ৷ ফলে শুধু মুসলিম সমাজই নয় 
বরং প্রতিটি দেশ, জাতি ও গোষ্ঠী তাদের অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতির জালে 
আটকা পড়ছে । 

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, বর্তমান যুগ হচ্ছে মিডিয়ার যুগ । তাই এ 
যুগে অস্ত্র ও বাহিনীর পরিবর্তে খুব সহজেই মিডিয়ার মাধ্যমে যুদ্ধ করা হচ্ছে, 
আর এটি হচ্ছে নিরব যুদ্ধ, এ যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরি করে রেডিও, 
টেলিভিশন ও সংবাদপত্র বিশেষজ্ঞরা, আর সামরিক যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি 
করে সমর বিশেষজ্ঞরা । মোটকথা বর্তমানে তারাই বিজয়ী ও প্রবল যারা 
সিংহভাগ মিডিয়া দখল করে নিয়েছে । মিডিয়ার ওপর নির্ভর করেই 
আমেরিকা, বিটেন, ইসরাঈল আজ গোটা বিশ্ব শাসন করছে। কিন্তু 
আমাদের জন্যে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, ইসলামী বিশ্বে 
শক্তিশালী কার্যকর মিডিয়া ও গণমাধ্যমের বিরাট শুন্যতা বিদ্যমান । তাই 
মিডিয়ার প্রতি আমাদের আর অবহেলা নয়, বরং তাকে যথাযথ লালন করতে 
হবে । জালিম-কাফিরদের পরিকল্পিত ও আগ্রাসী মিডিয়ার মোকাবিলা করতে 
একদিকে যেমন দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী মুসলিম তরুণ-যুবকসহ 


পাঠকের সতর্ক থাকবে । অসৎ বন্ধু থেকে দূরে থাকবে । জীবনে বন্ধুর 
প্রয়োজন । কিন্তু এমন বন্ধুর প্রয়োজন নেই, যে বন্ধুর কারণে জীবন নষ্ট হয়, 


সবাইকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে । আর অন্যদিকে গড়ে তুলতে হবে 
পাল্টা শক্তিশালী ইসলামী মিডিয়া-জগত । পাশ্চাত্যের মিডিয়া সন্ত্রাসের 


কলঙ্কিত হয় । আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে অসৎ বন্ধু থেকে দূরে 
থাকার তাওফীক দান করুন । আমিন । 


এম. জাহাঙ্গীর রফিক 


হলদিয়া পালং, উখিয়া, কক্সবাজার 


জুন”১১ 


বিরুদ্ধে কার্যকর ইসলামী মিডিয়া অস্্ব নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে 
আমাদের । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমিন । 


মুহাম্মদ ইবরাহীম 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


ছড়া-কবিতা 


আল্লাহু আকবার 
মুহাম্মদ শফিউল্লাহ নোমানী 


আল্লাহর পথের সৈনিক মোরা জেগেছি তরুণ দল, 
ঈমানদীপ্ত হদয় যাদের বুক ভরা বল। 

শেষ হল খোদাহীন বাতিল বিধানের খেলা 

আমরা ফুলের সুবাস ভরা আনিব সকাল বেলা । 
চির শাশ্বত আল্লাহর বিধান হেথায় করিবে প্রমাণ 
মানুষে মানুষে রবে না তফাৎ হাসি ফুটিবে অশ্রান । 
মুসলিম মোরা খলিফা আল্লাহর কায়েম করিব তাহার রাজ 
যুগে যুগে রণবীর অঙ্গে তৌহিদী সাজ । 

বিজয়ীর বেশে মোরা দেশে দেশে আল্লাহর পথে 
দীনের কেতন বাহি নিত্য লড়েছি বাতিলের সাথে । 
বিপন্ন মজলুম জনতার ঘোচাতে দুঃখের রাত 
আনিব ধরায় এবার মোরা সোনালি প্রভাত । 

হে সুপ্ত মগন বিকশি নয়ন জোট বেঁধে চল 

বিজয় বুলেট যাদের রয়েছে দৃঢ় ঈমান বল । 
আল্লাহর পথের সৈনিক মোরা জেগেছি তরুণ প্রাণ 
ঈমানদীপ্ত হদয় যাদের করুণা নিধির দান 


গেয়ে যাও সবে আজ শুধু এক রব 

মাশরিকে মাগরিবে লা-শারিক সেই “আল্লাহু আকবর" । 
পাব নাকো সেইজন? 

মুহাম্মদ এজাজুল হক 

একটি মানব খুঁজি 

মানবতা আছে যার । 

আমি স্বপ্ন দেখি 

এক রুপসী বসুন্ধরার | 

আজ ইহুদি ও নাসারা 

রাতদিন নিবেদিত 

ইসলাম মুছে দিতে 

করতে বা কলুষিত । | 
সুদ-ঘুষ-পরকিয়া মহমুদ 
ছেড়ে দিল ধরাময়, ! সাইফুল 
নয়নের লোনা জলে । মাহমুদ 
ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি | 
সম্পদে টানাটানি ! মাহমুদ 
পৃথিবী না নরখ! । সাইফুল 
বুঝি না কো ফরখ! । মাহমুদ 
এ তিমির ধরণীতে | সাইফুল 
আনিবে সে দিনমনি | মাহমুদ 
যার ম্নেহে বহমান | সাইফুল 
মানবতা প্রবাহিনী | ৬৪ 
পাব নাকো সেইজন? | 
পেলে আমি নিশ্চয়? 


কেড়ে নেব তার মন । 


জুন”১১ 


প্রিয় বাংলাদেশ 
ইয়াছিন খন্দকার লোভা 


বলতে পারো কোন দেশেতে 
মাঠে সোনালি ধান 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
পাখিরা গায় গান । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
মায়ের মুখে হাসি 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
রাখাল বাজায় বাশি । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
মাঠে সবুজ ঘাস 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
নদী চারি পাশ । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
মাটির তৈরি হাড়ি । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
অতিথি পাখির মেলা 

বরতে পারো কোন দেশেতে 
গায়ক বাজায় ভেলা । 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
মাঠে যাবে কৃষাণ 

বলতে পারো কোন দেশেতে 
উড়ে লাল সবুজের নিশান | 
বলতে পারো কোন দেশেতে 
নেইকো রূপের শেষ 

সেতো আমার জন্মভূমি 
প্রিয় বাংলাদেশ । 


কৌতুক 
। সাইফুল আর আহমুদের মধ্যে কথোপকথন 


: এই সাইফুল! এদিকে আয়তো একটু । 


: তুমি আমাকে তুই তোকারি করে ডাকছো কেন? । 


: এভাবে ডেকেছি তাতে হয়েছে কি? 


খোকা 


সাঝের বেলা বিজন বনে 
খোকন সোনা একা 

এদিক ছোটে, সেদিক ছোটে 
পায় না কারও দেখা । 
অনেক জনা এসেছিলো 
শিকার অভিলাষে 
একলা-একা খোকন এখন 
চোখের জলে ভাসে । 


মিরাজ 
মুহাম্মদ সলিম উল্লাহ 


কে এল এ নূর-দীপ্ত মিরাজ রাত্রি 
বিধাতায় দর্শিলা কোন্‌ বোরাকের যাত্রি! 
কে এল এ সত্যের দর্পন শোভিত, 

সপ্ত আলম করে কুর্নিশ আনত । 
দ্যুলোকে-ভ্যুলোকে জগদীশ-আরশে, 
কাহারি সুবাসে সবি মুখরিত হর্ষে । 
মহীতে প্রেরিত তিনি সখা প্রভু-বিধাতার, 
সুষুপ্ত মানবের হেদায়াত-রাহবার । 
দু'জনা মজিলা হায় প্রেম পয়োধিতে, 
লভিলা দিদার এশ্ক্‌-পারাবার উর্মিতে । 
পঞ্চ ওয়াক্ত সালাত করিল অর্পন 

দিকহারা দিকপার পথভোলা উম্মত, 
পাথেয় তলবে পায় সালাতের হিম্মত । 


: জান! আমি তোমার চেয়ে কত বড়? আচ্ছা, বল তো বাংলাদেশে ১ মিনিটে কয়টি শিশু 


জন্গ্রহণ করে? 

: ৪টি আর কি। 

£ তাহলে ঘণ্টায় কয়টি । 
: ২৪০টি । 

£ আর ১দিনে? 

£ ৫,৭৬০টি । 

: এক বছরে কয়টি জান? 


: জানবো না কেন? সহজ হিসাব: ৩৬৫*৫৭৬০-২০,৭৩,৬০০ জন । 


: তাহলে দেখ, আমি তোর কতজনে বড়! 


: ঠিক আছে ভাইয়া, মাফ করবেন, আর বলবো না । 


। সংগ্রহে: মুহাম্মদ আতিকুন্রাহ তারেক 
ৰ ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্টগ্রাম 


জুন”১১ 


মশাল রাখিও অনির্বাণ 
সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা সিরাজী 


আরব বিশ্ব এক হও- মানে মুসলিম হও এক কাতার, 
এক কলেমার মাওয়াহীদ আজ খুনের দরিয়া হওরে পার । 
আসুক না ঝড় মহাতুফান 

মশাল রাখিও অনির্বাণ, 

মর্দে মুমিন হও আগুয়ান, আগুনে পালাবে অন্ধকার 
তোমার হাতের অস্ত্র চমকে পলকে খোলে যে স্বর্গদ্বার | 
হপ্ত দরিয়া দুলিয়া উঠিছে রক্ত লাগিছে কীপন আজ, 

প্রথম কিবলা ইহুদীর হাতে, সহে না তো প্রাণে দুঃখ লাজ । 
বিজলী চমকে সারা অন্তরে 

জাগিবে এ জাত কোন মন্তরে 

একমনা হয়ে ঘরে ও বাইরে তুলে নেবে নব জিহাদী সাজ 
আল্লাহর রাহে জানমাল দিতে মস্তান হবে কে বল আজ । 
আল্লাহর সেনা মুসলিম তুমি 


বিজয় শুধু তোমার কাম 

পরাজয় কি তুমি জান না তা 

মৃতুপ্জয় তোমার নাম । 
সাবধান! হে নগ্ন সভ্যতা 
তারেকুলইসলাম 


সাবধান হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান 
সত্যের সুন্দরকে আর কতো তোমরা করবে শন? 


তোমরা আমার রাসূলের অনন্ত সুশীল পৃত সভ্যতাকে 
চাও নিশ্চিহ্ন করতে; বিভ্রষ্ট করতে চাও এই আমাকে? 
তোমাদের কর্মকাণ্ডে প্রবল বিব্রত আর অতিষ্ঠ এ প্রাণ । 
সাবধান তবে- হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 

তোমরা আমার মরমী বিশ্বাসকে চাও দিতে ভেঙেচুরে_ 
আর আমাকে সরিয়ে দিতে অরষ্টার বাণী হতে বহুদূরে? 
কখনো পারবে না সেটা- থাকবে যতক্ষণ মুসলমান । 
সাবধান তবে- হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 

আমার মনে যে বেদনার ক্ষত আজও জ্বলে ফিরি ফিরি 
পারবে কি নেভাতে কভু সে উথ্থিত ক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরি? 


অপবাদে তোমরা আর যতই করো না আমাকে অপমান | 


সাবধান তবে-_ হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 


তোমরা গোপনে পায়তারা করো- করতে আমার সর্বনাশ? 


তাই তো চিরতরে চাও মুছে দিতে চিরসত্যের ইতিহাস, 


বস্তবাদিতায় আমাকে শেখাতে চাও কুৎসা-কোরাস গান? 


সাবধান তবে- হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 


হে নগ্ন সভ্যতা- এখনো পড়ে আছে সময় ভবিষ্যতে 
এসো ফিরে সত্য, সুন্দর, কল্যাণময়ী আদর্শের পথে । 


অভিশপ্ত হয়ো না আর- নাহলে হবে না তোমাদের কল্যাণ, 


সাবধান তবে- হে নগ্ন সভ্যতা, সাবধান । 


আলৌকিক আনন্দ 
আবদুল হালিম খা 


সুন্দর ভূবনের ভেতর আরেক সুন্দর ভুবন 
নিমাঁণের শপথ নিয়েছি । প্রতিদিন কিছু কিছু করে 
নির্মাণ করছি । এই নিমাণের কাজ 
কোনোদিন শেষ হবে না । 
প্রতিদিন পাথর ভাঙছি কাটছি ছাটছি 
ঘষে ঘষে পরিস্কার করছি । অতঃপর একটির উপর 
আরেকটি রেখে গেঁথে তুলছি উপরের দিকে 
আমাদের এই নির্মাণ কাজ কোনোদিন শেষ হবে না । 
আমাদের হাতের গাইতি ছেনিতে জ্বলছে আগুন 
বুকে মুখে জ্বলছে আগুন 
স্বপ্ন ভাসছে চোখে বুকে 
চারদিকে পড়ে গেছে নির্মাণের ধুম । 
এই যে আমরা দুঃখ শোকে কীদছি 
আনন্দে হাসছি 
এই যে আমরা কথা বলছি কাজ করছি 
গাইছি জীবনের গান । এই যে পাথর ভাঙছি 
আমরা একটা কর্মের আলৌকিক আনন্দে ব্যস্ত আছি 
কর্মের মধ্যে খুঁজছি গন্তব্যের পথ | 


কোথায় গেল 
মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম 


তারা সবাই কোথায় গেল 
যারা ছিল আপন । 

কবর পাড়ে শুয়ে আছে, 
পড়ে সাদা কাফন 
কোথায় গেল দাদা দাদী 
শীতের রাতে জড়িয়ে ধরে 
ঢেকে দিত চাদর 

এখন তো আর নেইকো তারা 
আমাদেরই পাশে 
আমরা সবাই চলে যাব 
আল্লাহ তায়ালার কাছে । 


বোশেখ তুমি 
আবদুল্লাহ আল-মামুন (সুজন) 
বোশেখ তুমি ঘর ভেঙনা 
প্রাণ নিওনা কেড়ে, 
বিপদ বালাই ঝুট ঝামেলা 
দাওনা ফেলে ঝেড়ে । 
বোশেখ তুমি স্বর্গ সেঁচে 
শান্তি আন দেশে, 

আর এসোনা ভুল করেও 
স্বপ্ন ভাঙার বেশে । 
মাঝি ভায়ার নাও নিওনা 
নতুন করে দীও শুনায়ে 
সাম্য গড়ার গান । 


0 আত্তাততহীদ্‌ ৩০ 


ওসামা বিন লাদেনের লাশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া 
হারাম ও অনৈতিক : মুফতি মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 


ওসামা বিন লাদেনর লাশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম ও 
অনৈতিক । মুসলমানদের 
হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 
এটা করা হয়েছে। প্রত্যেক 
মৃত মুসলামানের জানাজা ও 
দাফন করা ফরজে কেফায়া । 
জীবিতদের কেউ এ দায়িত্ৃ 
পালন না করলে সকল মুসলমানই গুনাহগার হবেন । দৈনিক আমাদের 
সময়কে এ সব কথা বলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দীনি দাওয়াত ও 
সংস্কৃতি বিভাগের উপপরিচালক মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ | তিনি বলেন, 
তবে কোনো মুসলমান যদি সমুদ্রে মারা যায় এবং লাশ তীরে 
পৌছতেপৌছতে পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে 
দেয়া যেতে পারে। 

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কোরআন 
বিভাগের একজন অধ্যাপক বলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোনো 
মুসলমানের লাশ সম্মানের সঙ্গে দাফন করা ফরজে আইন | এটা করা না 


কর্মচারী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন । এরশাদ বলেন, ৩৩ লক্ষ ক্ষুদ্র 
বিনিয়োগকারী শেয়াবাজার থেকে নি:স্ব হয়ে ঘরে ফিরেছে । এই শেয়ার 
কেলেঙ্কারির কারণে ১ কোটির বেশি ভোটার বর্তমান সরকারের দিক থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । এদেশের মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে শেয়ার 
কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের অবশ্যই বিচার করতে হবে । 


নারী নীতিমালায় আর কোনো সংশোধন হবে না 
: ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী 


মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, 
নারীনীতিমালায় কুরআন-সুন্নাহ 
বিরোধী কিছু নেই । তাই এ 
নীতিমালায় আর কোনো 
সংশোধন হবে না। বর্তমান 
সরকার এ নীতিমালা বাস্তবায়নে 
কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ 
করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে 
নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস 
এফ মরিয়ার্টি সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে তার দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন । 
সাক্ষাতশেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 
এখন যারা নারীনীতির বিরোধিতা করছেন তারা না বুঝেই করছেন । সরকার 
আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করা হবে । 


ফল প্রকাশ 
সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্‌ অব বাংলাদেশ আয়োজিত 


ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক ৫ম বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতার 


১). | টি তি ॥ বন খা (4. ৪০৮১, নর চারা ] 
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হলে সকলেই গুনাহগার হবে | তিনি আরো বলেন, মৃত মুসলমানের উদ্দ্যেশে 
কোনো খারাপ দোয়াও করা যাবে না। কোনো মৃতের জন্য খারাপ দোয়া 
করা ইসলামী শরিয়তবিরোধী । কারণ অন্তরের বিচারের ভার মানুষকে দেয়া 
হয়নি । অন্তরের বিচার আল্লাহতায়ালা করবেন । বাহ্যিকভাবে একজন মানুষ 
খারাপ হলেও অন্তরের দিক থেকে তিনি ভালো হতে পারেন । কাজেই 


ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে । প্রতিযোগিতার ১ম গ্রুপে দাখিল, এসএসসি 
ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ছিল “রাসূলুল- 
1হ (স)-এর অর্থনৈতিক জীবন” । এতে ১ম হয়েছেন জনাব আবু নাঈম 
মুহাম্মদ সাজিদ, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা, ২য় হয়েছেন জনাব 
মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, তিতারকান্দি ভূঁইয়ারহাট ফাযিল মাদরাসা, 


বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে কোনো মুসলমানের লাশের অমর্যদা করা 
যাবে না। এটাই ইসলামি শরিয়তের বিধান | রাসুল (সা.)-এর জামানায় 


পাকরামপুর, লক্ষ্মীপুর, এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মোঃ রাফীউর রহমান রাফী, 
রামদেও বাজলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট | 


এরকম ঘটনার উধাহরন রয়েছে। রাসুল (সা.) নিজে অনেক মুনাফেকের 
জানাজা নামাজ আদায় করেছেন । 


হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 


সাবেক রাস্ট্রপতি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 
বলেছেন, আওয়ামী লীগ নেতারাই স্বীকার করেছেন দেশ এখন নাজুক 
অবস্থার মধ্যে রয়েছে । নারীনীতি নিয়ে তিনি বলেন, “সরকার বলুক যে, 
কোরআনে যেভাবে সম্পত্তি 
বন্টনের কথা বলা হয়েছে 
নারীনীতিতেও সেভাবেই বন্টন 
করা হয়েছে | তাহলেই সব 
সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ।' 
গত ১ মে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে 


২য় গ্রুপে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের 
জন্য রচনার বিষয় ছিল “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যাকাত ব্যবস্থাপনা $ 
প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" ৷ এ গ্রঘপে ১ম হয়েছেন জনাব শাহাদাৎ হুসাইন খান 
ফয়সাল, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় হয়েছেন 
জনাব মোহাম্মদ নুর (আনোয়ারী), জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল 
ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মোঃ মনজুরুর রহমান 
কোরাইশী, তা*মীরুল মিলাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা | 

৩য় গ্রুপে বয়স ও পেশা উন্মুক্তদের জন্য রচনার বিষয় ছিল “বাংলাদেশের 
দারিদ্র্য সমস্যার কারণ ও তার ইসলামী প্রতিকার” । এ গ্রুপে ১ম হয়েছেন 
জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (তোরিক), প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী 
ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ২য় হয়েছেন জনাব হাফেজ মুহাম্মাদ হাবীবুল- 
[হ, বশিকপুর, লক্ষ্মীপুর এবং ৩য় হয়েছেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুলাহ, 
প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড । প্রত্যেক গ্রুপের 
১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ী পাবেন যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৭ হাজার টাকার 
প্রাইজমানি ও সার্টিফিকেট । বাতা ধ্রেরক * মুহম্মদ মু্নীরষ্ল হক 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


লাদেন নিহত হওয়ার খবর নিয়ে 


হয়েছে । অপারেশন আ্যাবোটাবাদ-এর ধরন, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা, 
বন্দুকযুদ্ধ, মিডিয়ায় প্রচারিত ছবি ও ফুটেজ, লাশ মার্কিন হেফাজতে থাকার 
ঘোষণা, আবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে সাগরে ফেলে দেয়ার খবর প্রচার প্রভৃতি 
বিষয় বিন লাদেনের মৃত্দু নিয়ে সংশয় ও নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে । বিন 

লাদেনের মৃত্য হলে আসলে কবে হয়েছে, তিনি কি মার্কিন বাহিনীর কথিত 
অভিযানে ১ মে মারা গেছেন নাকি আরও আগে, সে প্রশ্নও তুলেছে কোনো 
কোনো গণমাধ্যম | গত ১০ বছরে কম করে হলেও আট-দশবার ওসামার 
মৃত্যুর খবর রটেছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ২০০৭ 
সালে এক সাক্ষার্কারে বলেছিলেন, বিন লাদেন বেশ কয়েক বছর আগেই 


এখন বলা হচ্ছে বিন লাদেন নিরম্ত্র ছিলেন । তা হলে তাকে জীবন্ত গ্রেপ্তার 
করা হলো না কেন ? বিশ্বের সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত চৌকস মার্কিন 
কমান্ডোরা তাকে আত্মসম্্পণ করাতে পারলেন না কেন? ব্রিটিশ গণমাধ্যম 
দ্য ইন্ডিপেন্ডেট-এর সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বলেন,অবশ্যই এখনো 
অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর অজ্ঞাত- “মার্কিন সেনারা কি আসলে লাদেনকে 
ঘেরাও করেছিল? জাল ফেলে বাঘকে জালে আটকানো হলো না কেন?” 

সব মিলিয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ১ মে বিন 
লাদেন নিহত হওয়ার বিষয় শতভাগ সন্দেহমুক্ত হওয়ার সময় এখনো 
আসেনি । তবে অধিকাংশ সূত্র মতে, তিনি অন্তত ৫/৭ বছর আগে মারা 
গেছেন । কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে অথবা গোলার আঘাতে, এ বিষয়টি 
মোটামুটি নিশ্চিত । মার্কিনীরা এ খবর গোপন রেখেছেল নিজেদের সামরিক 
ও অর্থনৈতিক স্বার্থে । কারণ বিন লাদেন মারা গেলে আফগাস্তানে যুদ্ধ 
পরিচালনার যৌক্তিকতা বাকী থাকে না । আল-কায়েদাও বিষয়টি গোপন 
রেখেছিল তার অনুসারীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার উদ্দেশ্যে । বেশ কয়েক 
বছর যাবত আল কায়েদার পক্ষ হতে বিন লাদেনের অডিও বার্তা প্রচার করা 
হয়, ভিডিও বার্তা প্রকাশিত হয়নি; এতে প্রমাণিত হয় তিনি বেঁচে নেই । 
দেশী-বিদেশী সংবাদভাষ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন ও ন্যাটো 
বাহিনী তালেবান যোদ্ধাদের হাতে নাস্তানাবুদ হতে চলেছে । নিহত 
সৈনিকদের পরিবারের পক্ষ হতে অব্যাহত চাপ মার্কিন প্রশাসনকে ভাবিয়ে 
তুলেছে । ভিয়েতনামের শিক্ষা মনে রেখে হয়তো মার্কিনীরা সম্মানজনক 
পশ্চাদপসরণের উপায় খুঁজছিলেন । হতে পারে ১ মে"র কথিত ঘটনা সে 
নাটকের মহড়া । কিছু দিনের মধ্যে হয়তো বলা হবে মোস্ট ওয়ান্টেডে শত্রু 
বিন লাদেনকে আমরা হত্যা করেছি, আমাদের প্রত্যাশিত বিজয় অর্জিত 
হয়েছে সুতরাং আফগান মিশন শেষ । সত্য চাপা থাকে না, আসল তথ্য 
একদিন বেরিয়ে আসবে, ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববাসীকে অপেক্ষা করতে হবে । 
প্রসঙ্গত ১৯৯৭ সালের মার্চে প্রদত্ত বিন লাদেনের সাক্ষাৎকারটির কথা উল্লেখ 


নিহত হয়েছেন । সাবেক প্রেসিডেন্ড পারভেজ মোশাররফের কাছেও বিন 
লাদেন মারা যাওয়ার তথ্য ছিল । 


করা যায় । আফগানিস্তীনের তোরাবোরা পাহাড়ের একটি গুহায় বসে পাকিস্ত 
নের বিশিষ্ট সাংবাদিক হামিদ মীরকে সাক্ষাৎ প্রদানকালে লাদেন 


তার লাশ গণমাধ্যম কিংবা জনসন্মুখে না দেখিয়ে সাগরে ফেলে দেয়ার 
ঘটনা রহস্যের জালকে আরও বিস্তৃত করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার 


বলেছিলেন “ধনী বাবার ছেলে আমি | চাইলে অন্যান্য ধনাঢ্য সৌদি 
নাগরিকের মত আমিও ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় বিলাসী জীবন কাটাতে 


নিশ্চিত করা বিন লাদেনের এবারের মৃত্যুর খবরটি শেষ খবর হবে কিনা তা 


পারতাম । আমি তা করিনি । হাতে তুলে নিয়েছি অস্ত্র, চলে এসেছি 


আগামী দিনগুলোই বলে দেবে । সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধে নিহত বিন 


আফগানিস্তানের পাহাড়ে । শুধু কি ব্যক্তিগত লাভের আশায়, যেখানে আমার 


লাদেনের ছবি নিয়ে | এটিই যে লাদেনের মৃতদেহ তা নিশ্চিত করা যায়নি । 
কারণ হিসেবে বলা হয়, সর্বশেষ প্রকাশিত ছবিতে বিন লাদেনের মুখে কাঁচা- 


প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে মৃত্যুকে সঙ্গী করে? না, মুসলমানদের ওপর যারা 
আঘাত করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার ধর্মীয় দায়িত্ব 


পাকা দাড়ি দেখা গেছে । এ ছবিটি ১৯৯৯-২০০১ সালে তোলা । কিন্তু নিহত 


থেকেই আমি এপথে এসেছি । এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৃত্যু হলেও 


বিন লাদেনের যে ফুটেজ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তার একই কাঁচা-পাকা 
দাড়ি রয়েছে। ১০ বছরে দাড়ি সাদা হলো না £ কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্য অনুযায়ী 
মাথায় যদি গুলি করা হয়, তা হলে ছবিতে মাথা অক্ষত রইল কী করে? জিও 


আমি তা পরোয়া করি না। আমি এবং আমার মতো আরও অনেকের মৃত্যুই 
একদিন লাখ লাখ মুসলিমকে তাদের উদাসীনতা সম্পর্কে সচেতন করে 
তুলবে ।” 


টেলিভিশনের ইসলামাবাদ ব্যুরো চিফ রানা জাওয়াদ বলেন, এটা ভুয়া ছবি । 
২০০৯ সালে এটা ইন্টারনেটে ছিল । 

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের দুই ছেলে উদয় এবং কোসাই 
নিহত হওয়ার পর তাদের মৃতদেহ সাংবাদিকদের দেখতে দেয়া হয়েছিল । 
এছাড়া তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন "প্রয়োজনীয় যাবতীয় পরীক্ষা 
করা হয়েছিল । তাদের মৃতদেহ তড়িঘড়ি করে কবর দেয়া বা সাগরে ফেলে 
দেয়া হয়নি । সাংবাদিক রবার্ট ফি্ক বলেন, “লাদেনকে গোপনীয়তা রক্ষা 
করে আরব সাগরে সমাহিত করার ব্যাপারটি যদি ইসলামী রীতি অনুযায়ী 
করা হয়ে থাকে, তাহলে দীর্ঘ সময় লাগার কথা | ইসলামী বিধান অনুযায়ী 
মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাতে হয় । এরপর তাকে সাদা কাপড়ের কাফন 
পরাতে হয় (জানাযা পড়তে হয়) | কিন্তু লাদেনের লাশ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ 
টা দাফনের প্রস্ততিকর্মটি সম্পাদন করতে সময় নিয়ে 
৫০ 1” 

প্রশ্ন উঠেছে, বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি ঘোষিত মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী 
কোনোরকম দেহরক্ষী ছাড়াই সস্ত্রীক পাকিস্তানের রাজধানীর কাছে ওই 
বাড়িতে অবস্থান করছিলেন? খবরে জানানো হয়েছে, অভিযানকালে 


লাদেনের সাথে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে হামিদ মীর বলেন, কাবুলে এবং কাবুলের 
বাইরে তখন সমানে চলছে,বোমা-হামলা । লাদেন হাসিমুখে আমাকে স্বাগত 
জানিয়ে বললেন “শক্ররা আমাকে হত্যা করতে পারবে কিন্তু জীবিত ধরতে 
পারবে না, সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ করে তিনি আরো একবার বললেন ,“হামিদ 
মীর মনে রাখবেন তারা আমাকে হত্যা করতে পারবে কিন্তু জীবিত আটক 
করতে পারবে না । যদি তারা সেটা পারে কেবল তখনই তারা নিজেদের 
সফল বলে দাবি করতে পারবে । আর তারা যদি আমার মৃতদেহটা হাতে 
পায় তবে সেটা হবে তাদের পরাজয় ৷ আমার মৃত্যুর পরও আমেরিকানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হবে না । নিজের বন্দুকের শেষ গুলীটি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত 
আমি লড়ে যাব | শহীদ হওয়াই আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন । আমি শহীদ হলে 
আরো অনেক ওসামা বিন লাদেন সৃষ্টি হবে ।” হামিদ মীরের কাছে যা 
বলেছিলেন তা রক্ষা করেছেন লাদেন । ১ মে অথবা এর আরো আগে তিনি 
মারা গেছেন, তিনি আত্মসমর্পণ করেননি । বিবিসি এএফপি, রয়টার্স জানায়, 
আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যু নিয়ে আমেরিকার প্রতি 
চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছে আফগানিস্তানভিত্তিক তালেবান | তারা বলেছে, যদি 


বুদ হা ৷ কিন্তু কারা কথিত বন্দুকযুদ্ধ করল? নিহত দুই প্রাপ্তবয়স্ক 
লাদেনই বা কিভাবে এই বন্দুকযুদ্ধে অংশ নিলেন? ওসামা সন্ত্রীক 


আমেরিকা বিন লাদেনকে হত্যাই করে থাকে, তবে তা প্রমাণ করুক । 
তালেবানের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, যেহেতু বিন লাদেনের 


ওই বাড়িতে বসবাস করছিলেন বলে জানিয়ে আবার মার্কিন প্রশাসন বলছে, 

ভযানে নিহতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন, যার পরিচয় জানা 
যায়নি | আবার মার্কিন অন্য মিডিয়ার খবরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, অভিযানে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষ নিহত হয়েছে এবং অপর দুজন আহত হয়েছে । বন্দুকযুদ্ধের দাবি ও 
অভিযানে অংশ নেয়া কোনো সৈন্যের হতাহত না হওয়ায় পুরো ঘটনার গ্রহণ 
যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে । 


জুন”১১ 


হত্যা বিষয়ে আমেরিকা এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ হাজির করতে 
পারেনি এবং তার সহযোগীরাও যখন বিষয়টি অস্বীকার করেছে, তাই 
ইসলামিক আমিরাত (আফগান তালেবান) লাদেনের মৃত্য ঘোষণাকে 
প্রিম্যাচিউর বা অপরিপকূ হিসেবে বিবেচনা করছে । 

সুর: ট্দেনিক সংবাদপর ও ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৫ 


বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের 


বাংলা ধলা ভাষায় কুরআন প্রথম অনুবাদ করে গিরিশ চন্দ্র সেন 
(১৮৮১-১৮৮৬) । এ ছাড়া ১৮৮৬ সালে মাওলানা আমিরুদ্দিন বসুনিয়া 
ংলা ভাষায় স্বার্থক অনুবাদ করেন । 

ইংরেজি : ১৬৪৮ সালে আলেকজান্ডার বস । 

উর্দু : ১৮২৮ সালে আবদুস সালাম মুহাম্মদ । 

ফার্সি : ১৮৩৭ সালে কামালুদ্দিন হোসাইন । 

ফরাসি : ১৬৪৭ সালে আন্দ্রে ডুরোয়ার । 

হিন্দি. : ১৯১৬ সালে আহমদ শাহ মাসিহি। 

কাশ্মীরি : ১৯৮৭ সালে মুহাম্মদ ইয়াহিয়া শাহ । 

গুজরাটি : ১৮৭৯ সালে আর কারিরি লোকমান । 

চীনা : ১৯২৭ সালে টিয়েংলি। 
কোরিয়ান : ১৯৭১ সালে মংসান কিস । 

ইতালিয়ান: ১৫৪৭ সালে আন্দ্রে আযারি ভ্যারিনি । 

আফ্রিকান : ১৯৬০ সালে ইসমাঈল আব্দুর রাজ্জাক । 

রুমানীয় : ১৯১২ সালে সিলডেস্ট্রো কন্ট্রাভিয়ান | 

জার্মান : ১৫৪৭ সালে সলেম স্কেইজার | 

রুশ £ ১৭১৬ সালে পিওটর ডি পেস্টনিকভ । 

সুদানি : ১৯৭১ সালে এইচ কামরদ্দদীন সালেই । 


পবিত্র কুরআনে বিপরীত সংখ্যার শব্দাবলি 


পবিত্র কুরআনে এমন কিছু শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যার সমান সংখ্যক 

বিপরীত শব্দ রয়েছে । যেমন- 

১. পবিত্র কোরআনে “দুনিয়া” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১১৫ বার। এর 
বিপরীতে “আখিরাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১১৫ বার । 

২. পবিত্র কুরআনে '“মালাকিয়া (ফিরিশতা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৮৮ বার । 
এর বিপরীতে “শায়াতিন' শেয়তান) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৮৮ বার । 

৩. পবিত্র কুরআনে 'রাজুলুন' (পুরুষলোক) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ২৪ বার । 
এর বিপরীতে “ইমরাআতুন" স্ত্রীলোক) শব্দটি রয়েছে ২৪ বার । 

৪. হায়াত' (জীবন) শব্দটি রয়েছে ১৪৫ বার । এর বিপরীত মাউত মৃত্যু) 
শব্দটি রয়েছে ৪৫ বার । 


বটি রয়েছে ৭৫ বার । 

৬. শাহরুন (মাস) শব্দটি রয়েছে ১২ জায়গায়, যা বছরের ১২ মাসের 
গণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । 

৭. ইয়াউমুন' (দিন) শব্দটি রয়েছে ৩৬৫ বার, যা এক বছরের গণনার 
পরিপূর্ণ দিনের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ । 

৮. ঈমান" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ২৫ বার | এর বিপরীতে “কুফরুন* শব্দটি 
ব্যবহার হয়েছে ২৫ বার । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউথাম 


মনীষীদের অমূল্য বাণী 


* হযরত আবু বকর রো.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পাথেয়বিহীন 
কবরে প্রবেশ করল, সে যেন নৌকাবিহীন সমুদ্রে আরোহন করল । 

দুনিয়ার মর্যাদা হলো মাল দ্বারা আর আখিরাতের মর্যাদা হলো নেক 
আমল দ্বারা ।__হযরত ওমর (রা.) 

দুনিয়ার চিন্তা অন্তরের অন্ধকার, আর আখিরাতের চিন্তা অন্তরের 
আলো ।__হযরত ওসমান (রা.) 

৬ প্রত্যহ সকালে শয়তান আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কি খাবে? কি পড়বে? 
কোথায় বসবাস করবে? তখন আমি বলি, মৃত্যু ভক্ষণ করবো, কাফন 
পরিধান কর বো, কবরে বসবাস করবো ।__ হাতেম আসেম (রাহ.) 

ইবাদত হলো পেশা, তার বিপনী হল একাকিত্ব, তার মূলধন হল 
তাকওয়া, তার লাভ হল জান্নাত ।__ ইবনে হাজার আসকেলানী (রাহ.) 

€ চারটি বস্তু, চারটি বস্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়: ১. নামায সাহু সিজদা দ্বারা, ২. 
রোযা সদকা-এ-ফিত্রা দ্বারা, ৩. হজ ফিদিয়া দ্বারা এবং ৪. ঈমান 
জিহাদ দ্বারা ।__হযরত আবু বকর (রা.) 

০ সমুদ্র হল চারটি: ১. প্রবৃত্তি হলো গুনাহের সমুদ্র, ২. নফ্স হল প্রবৃত্তির 
সমুদ্র, ৩. মৃত্যু হলো জীবনের সমুদ্ধ আর ৪. কবর হলো অনুশোচনার 
সমুদ্ব । হযরত ওমর (রা.) 


সংগ্রহে: এহছানুল হক ছানুবী 


৫. 'মুসিবত' শব্দটি রয়েছে ৭৫ বার | এর বিপরীতে 'শুকুরুন (কৃতজ্ঞতা) 


৯4১১৪১৫৭১, 


বাহ র 
সবচেয়ে সুস্বাদু 


সবচেয়ে দুর্লভ 
সবচেয়ে সুত্রাণযুক্ত 
এপিস ডরসেটা (বুন মৌমাছি), এপিস মেলিফেরা (পোষা মৌমাছি)-এর 
সুন্দরবনের খলিশা ফুল, গরান ফুল, কেওড়া ফুলের মধু পাওয়া যায় 


ছার: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চউগরাম 


০-10181]: 81/8111426(6)581100.001] 


০1911. এ ৫ মুঠোফোন : ০১৮১৮-৫৭২১০১ 


আলওয়ান পণ্য কোন রোগ নিরাময়ের নিশ্চয়তা দেয় না । সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়ার ওপর নির্ভর করে । 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই ফেরত নেয়া হয় 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


বপ9০ যেতে 


বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
বিধায় জুন'১১ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের উত্তর মে'১১ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
নিতে পারেন অনায়াসে । 

বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 
নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ 
করুন । 


১. দ*টি ইভেন্ট যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


£ট৯০-১০০ 
£৯৬০-৭০ 
£:ট৪০-৫০ 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই 
ও মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 


১. কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ধারা থাকায় কোন্‌ সরকার বাধ্য হয়ে “জাতীয় 
নারী উন্নয়ন নীতিমালা" স্থগিত ঘোষণা করে? 
ঞ এরশাদ সরকার বিগত তত্ববধায়ক সরকার * বিএনপি সরকার 
২. হাদীসের ভাষায় কোন্‌ উপার্জনটি সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বোত্তম? 
ঞ মানুষের নিজের হাতের উপার্জন হাদিয়া & এমএলএম ব্যবসা 
৩. কোন্‌ ধর্মে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে স্ত্রী ও কন্যার কোনো 
অধিকার নেই? ৬ বৌদ্ধ ধর্মে ৬ হিন্দু ধর্মে  খিস্টান ধর্মে 
৪. শরীয়ত অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে... 
ঞ নিজ ইচ্ছায় পারিবারিক চাপে * স্বামীর দেয়া ক্ষমতাবলে 
৫. কোন্‌ ব্যাংকের ণের চড়া সুদের টাকা পরিশোধের চাপ সইতে না পেরে 
১৯৯৮ সালে ২৮ বছর বয়সী একজন নারী আত্মহননের পথ বেছে নেন? 
ঞ ব্যাংক এশিয়া * স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক ৬ গ্রামীণ ব্যাংক 
৬. বিভ্রি নামে পরিচালিত বাংলাদেশে এমএলএম কোম্পানির সংখ্যা কত? 
৪০টি গু ২০টি গু ১০টি 
৭. দারিদ্র্য মোকাবেলার প্রথম হাতিয়ার কোন্টি? 
ঞ শ্রম সম্পদ গু যুদ্ধ 


»7777  খাঁশানোা 


শো]: শা 
মন্তব্য: [| ] 7] _কার্কর না থাকার কারণে দেশের 


গণমানুষের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরা ও এর সমাধান_ কোনোটিই হচ্ছে 
না। এ ক্ষেত্রে সরকার এবং প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ 


মে'১১ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ধর্মীয়, ২, 911115]) ][,9৬/, ৩. অশ্রু, কান্না ও 
বঞ্ধনার এক মার্মান্তিক ইতিহাস, ৪. হৃদরোগ, ৫. ভারতে, ৬. পাকিস্তান, 


পুরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলিত মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে ৷ তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 
৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ পোস্টাল ত্যাদ্রেস (নাম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
ঠিকানা অপূ্াঙ্গ হলে উত্তরপত্র ধারন ৪৪ না। 


বিভাগীয় চাল, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 


ছাত্র: আল-জমিয়া আল-_ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
৩. মারিয়া কিবতিয়া হাফসা 
ছাত্রী: আলির জাহাল বালিকা মাদরাসা, কক্সবাজার 


তকী হলনা, রাশেদুল ইসলাম, কায়েস, মানিক, তারেক ফয়সল, ইউসুফ, 
এরশাদুর রহমান, হাবিবা জান্নাত, সুমাইয়া আরফিন, নজরুল ইসলাম, 
মাহবুবুল মান্নান, রহিমা আকতার, লুতফুর রহমান, মুজিবুর রহমান, 
তাইয়্যিবা বেগম, হাফেজ শাহ সাইফুর রহমান, জাহিদুল ইসলাম, রুহুল 
আমীন, নুরুল আবসার, এসএস শরফুদ্দীন, খোবাইব আহমদ সিদ্দিকী, 
জালাল উদ্দীন, শাহ আলম খান, ইয়াকুব, মিজানুর রহমান রুমী, মাওলানা 
মাহবুবুর রহমান, ইফতিখার হোসাইন, মাহমুদুল হাসান, আল-হাবীব, 
জাহেদুল আলম, সাইফুল্লাহ, শাহ জাহান, মহিউদ্দীন রব্বানী, কামরুল 
ইসলাম, রাব্বানী, আবদুল ওয়াহহাব, কারী হাফেজ সুলাইমান, আমিনুল 
ইসলাম, আরিফ উল্লাহ, সালমান ফারসী, মুবিন বিন কালাম, মুবিনুল 
কাদের, আবদুল মালেক, মাহফুজুর রহমান, মাহফুজ নফিস, আবদুর 
রহমান, মুবিনুল কাদের, শফিকুর রহমান, সাকেরা আকতার, কারী আবুল 
কাসেম, আবদুল আজীজ, কাওসার আহমদ, মিসবাহ উদ্দীন, কারী আবদুর 
রহমান, খাইরুল আমীন, ইসমত জাহান, মুবিন, কাদের বিন কালাম, 
মিজানুর রহমান, জেসমিন আকতার, সৈয়দ নূর, রেজাউল করীম, রোকন 
উদ্দীন, নুমান চৌধুরী, রমজান আলী, আবদুর রহমান প্রমুখ । 


সৌজন্য: আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ২য় বর্ষের 
১৪৩১-৩২ হি. _ ২০১০-২০১১ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. কারী হাফেজ মুহা. সোলাইমান 
পিতা: মাওলানা জাফর আহমদ 

গ্রাম: কুতুপালং, ডাকঘর: উখিয়া 

কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১২-৮১২৯৪৬ 

৪. মাওলানা কারী মুহাম্মদ আবুল কাসেম 
পিতা: জনাব ফজল আহমদ 

গ্রাম: পূর্ব বৈলছড়ী, ডাকঘর: কেবি বাজার 
বাঁশখালী, উট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১২-০২৯৫৯১ 


[ঞ্ঞাগাা। 
ঁ 454 % ০4582, 4০ প্ত 
(০১ 224০০9 গো 145 91) 


[হাহা 


২. মাওলানা কারী মুহা. আবদুর রহমান 
পিতা: মাওলানা কামাল উদ্দীন 

গ্রাম: দ. নাহেরপুর, ডাকঘর: মহাজন 
মিরসরাই, উট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২৪-৭৭৭২৬৯ 


€.মাওলানা কারী মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ 
পিতা: মাওলানা আবদুর রহমান 

গ্রাম: ম. উজানটিয়া, ডাকঘর: পেকুয়া 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৫-১৬১৭৮৬ 


৭. মাও. কারী মুহা. মোজাহেরুল ইসলাম 
পিতা: জনাব আবদুচ্ছুবহান 

গ্রাম: সহড়ন্দ, ডাকঘর: ঘাটনগর 

পোরশা, নওগা, ফোন: ০১৭৪৫-১৬৩৮৯৮ 


৩. মাওলানা কারী মুহাম্মদ রহিম উল্লাহ 
পিতা: মাওলানা জাকের আহমদ 

গ্রাম: কোকদন্ডী, ডাকঘর: গুনাগরী 

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮৪০-১৫৭৫১৬ 


৬. মাওলানা কারী মুহা, রবিউল ইসলাম 
পিতা: জনাব লুৎফুর রহমান (মাস্টার) 
গ্রাম: কাশিগড়া. ডাকঘর: পোরশা 
নওগী, ফোন: ০১৮৩৬-২৩৫৩৬৭ 
[থা] 
জেরেরো 
]]]]]াা। 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম বর্ষের 
১৪৩১-৩২ হি. _ ২০১০-২০১১ খ্রি. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. কারী মুহা. ওমর ফারুক কেতুবী) 
পিতা: মরহুম মুহা. বদিউল আলম 

গ্রাম: উত্তর বাঘখালী, ডাকঘর: ধুরুং বাজার 
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৭-৭৭৪২২৮ 


৪. মাওলানা কারী হাফেজ মুহিববুল্লাহ 
পিতা: জনাব নূরুল ইসলাম 

গ্রাম: মুরদাবাদ, ডাকঘর: মোজাফ্ফরবাদ 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৫-৮৬৫৫৫৮ 


৭. মাওলানা কারী মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ 
গ্রাম: চালিতাতলী, ডাকঘর: মিন্নাত আলী হাট, 
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৭-২৪৫৫১৮ 


১০. মাওলানা কারী মুহাম্মদ আসাদ উল্লাহ 
পিতা: জনাব আবদুর রহমান 

গ্রাম: গন্ডামারা, ডাকঘর: বড়ঘোনা 

বাঁশখালী, উট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১১৮৩০৩৫০ 
১৩. মাওলানা কারী মুহাম্মদ জমির উদ্দীন 
পিতা: জনাব শামসুল আলম 

গ্রাম: দক্ষিণ মগনামা, ডাকঘর: মাগনামা 

পেকুয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১২-৩৬৬৯৮১ 


১৬. কারী হাফেজ মুহা. মাহবুবুর রহমান 
পিতা: হাজী মুহাম্মদ হোসাইন 

গ্রাম: থাইংখালী, ডাকঘর: বালুখালী 

উখিয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৬-৩০৪ ৭৫০ 
১৯. মাওলানা কারী মুহাম্মদ সোলাইমান 
পিতা: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুচ ছবুর 

গ্রাম: বোয়ালীয়া, ডাকঘর: বোয়ালিয়া 
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৯-৩০৯৬৪৮ 


জুন*১০ 


২. মাওলানা কারী হাফেজ জসিম উদ্দীন 
পিতা: জনাব আশরাফ আলী 

গ্রাম: নয়াপাড়া, ডাকঘর: ফাঁসিয়াখালী 

চকরিয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৫-৫২৯২৯৭ 
৫. মাও. কারী হাফেজ মিজানুর রহমান 
পিতা: জনাব মাস্টার লিয়াকত আলী 

গ্রাম: মসজিদঘোনা, ডাকঘর: নাইক্ষ্যংছড়ি 
বান্দরবন, ফোন: ০১৮১৫-৯২৪৯৫৪ 

৮. মাওলানা কারী হাফেজ ইদরীস আলী 
পিতা: জনাব আবদুল্লাহ 

গ্রাম: পানির ছড়া, ডাকঘর: ভারুয়াখালী, রামু 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৬-৪২২৬২২ 

১১. মাওলানা কারী মুহা. মিজানুর রহমান 
পিতা: জনাব বদর উদ্দীন 


৩. মাওলানা কারী আবদুচ্ছবুর (হেফাজ) 
পিতা: মরহুম জমির আহমদ 

গ্রাম: ডিপুটিঘোনা, ডাকঘর: বাংলাবাজার 
বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৩-৭১৬৫৪৪ 


৬. মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব 

পিতা: মাওলানা জুলফিকার 

গ্রাম: কলঘর, ডাকঘর: রাখব 

কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১২-৪৩২৮২৯ 

৯. মাও. কারী মুদ্দাচ্ছিরুল হক (শায়েক) 
পিতা: মরহুম আবদুচ্ছবুর 

গ্রাম: প্রেমাশিয়া ডাকঘর: রায়ছটা 

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৬-৪৩৭৪৯০ 
১২. মাওলানা কারী মুহা. এনায়েত উল্লাহ 
পিতা: মাওলানা ওবাইদুল হক 


গ্রাম: হংশ মি. পাড়া, ডাকঘর: মাতারবাড়ি 
মহেশখালী, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১২-৭০০০১২ 


১৪. মাওলানা কারী মুহাম্মদ জুনাইদ 
পিতা: মাওলানা কারী জকরিয়া 

গ্রাম: তোতকখালী, ডাকঘর: ছনুয়া 

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮৩১-৪০৬০৭৮ 


১৭. মাও. কারী মুহা. ফরহাদ হোসাইন 
গ্রাম: হরিপুর ডাকঘর: বালাচওড়াহাট 
কোতয়ালী, রংপুর, ফোন: ০১৭৪৯-৩২৭৮৩৩ 


২০. মাওলানা কারী মুহাম্মদ নোমান 
পিতা: মুহাম্মদ ইউনুছ 

গ্রাম: দৌলতপুর, ডাকঘর: ফকিরনিরহাট 
পটিয়া, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২২-৩২৪৫৮৩ 


ডাকঘর: রামগড়, খাগড়াছড়ি 
ফোন: ০১৮১৫-০০৯০৫১ 


১৫. মাওলানা কারী মুহাম্মদ হোসাইন 
পিতা: মরহুম মনির আহমদ 

গ্রাম: শাহমীরঘোনা, ডাকঘর: কেএম ছাড়া 
মহেশখালী, কক্সবাজার ফোন: ০১৮৪০-২০৪৫৭৮ 


১৮. মাও. কারী হাফেজ আবদুল আজীজ 
পিতা: মাওলানা নজীর হোছাইন 

গ্রাম+ ডাকঘর: হরীলা, টেকনাফ 

কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১১-৬৮২১৯৬ 


২১. মাওলানা কারী মুহা. আবদুল বাছেত 
পিতা: মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন 

গ্রাম: বাইটকা মারী, ডাকঘর: বগুয়ারচর 
রৌমারী, কুড়িগ্রাম, ফোন: ০১৯২৪-২৫২৪০৬ 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


২২. মাওলানা কারী মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন 
পিতা: জনাব আবদুচ্ছমদ 

গ্রাম + ডাকঘর: চতুল বোয়ালমারী, বোয়ালমারী 
ফরিদপুর, ফোন: ০১৭৫৪-৭৭৬৮০৭ 


২৫. মাওলানা কারী মুহা. হাবীবুর রহমান 
পিতা: জনাব তবিবুর রহমান 

গ্রাম: পাঁচড়াই, ডাকঘর: বড়গ্রাম 

পোরশা, নাওগা, ফোন: ০১৭৪৩-৩২৯৫৫১ 


২৮. মাওলানা কারী জয়নাল আবেদীন 
পিতা: জনাব বজল আহমদ 

গ্রাম: আমির মঙ্গল, ডাকঘর: বটতলী 
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২৯-২৪৫০১০ 


৩১. মাওলানা কারী মুহা. হাবিবুর রহমান 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 

গ্রাম: কানাইমাদারী, ডাকঘর: পাঠানদর্ভী 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৬-০৮৯৩১৫ 


৩৪. মাওলানা কারী মুহা. আবদুর রহমান 
পিতা: মুজিবুর রহমান 

গ্রামা: কাওয়াখোলা, ডাকঘর: সাহাবেলীশ্বর 
ধামরাই, ঢাকা, ফোন: ০১৭৪২-৬৮৩২০৬ 


৩৭. মাও. কারী হাফেজ মুহা. আবুল বশর 
গ্রাম: + ডাকঘর: ইনানী 
উখিয়া, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৫-৪৮৩৪২০ 


৪০. মাওলানা কারী মুহাম্মদ নুরুল বশর 
পিতা: মরহুম আবুল বশর 

গ্রাম: রাজারকন্ূৃ, ডাকঘর: রাজারকুল 

রামু, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৩-৬৭৩৯৬৮ 


৪৩. মাওলানা কারী মুহাম্মদ নুর হোসাইন 


পিতা: জনাব জাকির আহমদ 
গ্রাম: লেদা, ডাকঘর: হীলা 


টেকনাফ, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৩-২২০৪৮৭ 


৪৬. মাও. কারী মুহা. ফয়জুল্লাহ বাবুনগরী 
পিতা: মাওলানা আইয়ুব 

গ্রাম: বাবুনগর, ডাকঘর: ফকিরহাট 

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৭-৭৯৪৫২২ 


৪৭. মাওলানা কারী মুহা. মিছবাহ উদ্দীন 
পিতা: জনাব আবুল খায়ের 

গ্রাম: দক্ষিণ দৌলতপুর, ডাকঘর: ফুলগাজী 
ফেনী, ফোন: ০১৮১৪-৯৬৯৭৬০ 


৪৮. মাও. কারী মুহা. মোখতার হুসাইন 
পিতা: জনাব মোস্তাফিজুর রহমান 

গ্রাম: + ডাকঘর: বড়গ্রাম 

পোরশা, নওগা, ফোন: ০১৭৩৭-৯৭২৯১২ 


৪৯. মাও. কারী মুহা. হোসাইন আহমদ 
পিতা: জনাব আবুল বাশার 

গ্রাম: ভোগতী, ডাকঘর: কেশবপুর 

যশোর, ফোন: ০১৭৩৫-৫৪৬৪০৬ 


জুন*১০ 


২৩. মাওলানা কারী হাফেজ মুহা. ছাবের 
পিতা: জনাব নূরুল ইসলাম 

গ্রাম: বাঁশখাটা, ডাকঘর: বটতলী 

কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৪-৩৩৪১৮০ 


২৬. মাওলানা কারী মুহা. কাসেম 
গ্রাম: পূর্ব উত্তর পাড়া. ডাকঘর: শাহপরীর দ্বীপ 
টেকনাফ, কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২২-৩৩৬০১৩ 


২৯. মাও. কারী হাফেজ আবদুল খালেক 
পিতা: হাফেজ শববীর আহমদ 

গ্রাম: লম্বাবীল ডাকঘর: হোয়াইক্যং, টেকনাফ 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮১৮-৪২১৭৩১ 


৩২. মাওলানা কারী মুহাম্মদ ইসমাঈল 
পিতা: জনাব শামসুল হক 

গ্রাম: বলিটিলা, ডাকঘর: রামগড় 

রামগড়, খাগড়াছড়ি, ফোন: ০১৮২৮-৪৫০৫৩০ 


৩৫. মাওলানা কারী মুহা. মঈনুল ইসলাম 
পিতা: হাজী এজলাস মিয়া 

গ্রাম + ডাকঘর: জিরি 

পটিয়া, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৬-৬০৮৬৩৮ 


৩৮. মাওলানা কারী মুহা. সাইফুল ইসলাম 
পিতা: জনাব তারামিয়া মন্ডল 

গ্রাম: + ডাকঘর: কুর্শিপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ 
মোমেনশাহী, ফোন: ০১৭৪৭৯৩৩৭৭৬ 


৪১. মাওলানা কারী মুহা. এহছান উল্লাহ 
পিতা: মাওলানা কারী নূরুল আমিন 

গ্রাম: মামুনপাড়া, ডাকঘর: খুরুস্কুল 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৫-১৩১৬৩১ 

8৪. মাওলানা কারী মুহা. গোলাম আযম 
পিতা: মাওলানা আবদুচ্ছবুর 

গ্রাম: + ডাকঘর: চিনাডুলি, ইসলামপুর 
জামালপুর, ফোন: ০১৭৪৫-৫৯৫৩৯৫ 


২৪. মাও. কারী হাফেজ মুহা. আবুসাঈদ 
পিতা: মরহুম নৃরুন্নবী 

গ্রাম: মুরাদাবাদ, ডাকঘর: মোজাফ্ফরাবাদ 
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮৩১-৫২০০৭৬ 


২৭. মাওলানা কারী মোশাররফ হুসাইন 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আকবর আলী 

গ্রাম: বাজিনা পুকুর, ডাকঘর: বড়গ্রাম, 
পোরশা, নাওগী, ফোন: ০১৭৩৪-৬৫২১৮৮ 


৩০. মাওলানা কারী হাবিবুর রহমান 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ 

গ্রাম: খাগরিয়া, ডাকঘর: ভোরবাজার 
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২০-১৩২৩১৫ 


৩৩. মাও. কারী হাফেজ মমতাজুল করীম 
পিতা: মাও. আবদুল হালিম (খ. মাদানী রহ. ) 
গ্রাম: তেওয়ারীখিল, ডাকঘর: পদুয়া 

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৮৪৫১৪৩৫ 


৩৬. মাওলানা কারী মুহাম্মদ ইলিয়াছ 
পিতা: মাওলানা মোজাফফর হোসাইন 

গ্রাম: মাহাতা, ডাকঘর: পরৈকোড়া 

আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮২৭-৪০১৬৬১ 


৩৯. মাওলানা কারী মুহাম্মদ মাসউদ 
পিত: জনাব মুহা. সিরাজুল ইসলাম 
গ্রাম: ল্তীমানিকা, ডাকঘর: মেঘনা 
কুমিল্লা, ফোন: ০১৯১৭-৫৬৪৯৪১ 


৪২. মাও. কারী মুহা. ইসমাঈল হোসাইন 
পিতা: জনাব শরিফ উদ্দীন আহমদ 

গ্রাম: + ডাকঘর: নোনাহার 

পোরশা, নওগা, ফোন: ০১৭৩৭-৯৭৩২৯৯ 


৪৫. মাওলানা কারী মুহা. আবুল হাসান 
পিতা: মাওলানা কারী আবদুচ ছামদ 

গ্রাম: ডাঙগাপাড়া, ডাকঘর: পোরশা 

নওগা, ফোন: ০১৭৫৯-৯২৬৫৩০ 


বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে প্রথম দৈনিক প্রকাশনা 
ইজতেমা প্রতিদিনের দু'বছরের সংকলন 


স্ব সি 


[২০১০-১১] রি 


বিশ্ব ইজতেমা ও তাবলিগের ওপর সমৃদ্ধ ও প্রামাণ্য এই 


বইটি সংগ্রহ করার জন্য আজই যোগাযোগ করুন 


একমাত্র পরিবেশ 
আল ইরফান পাবলিকেশন্স 


ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 
০১৯১১০০৭১০৩, ০১৯১৩৫৫৮৬০২, ০১৯১৩৪০৪৬৯৩ 


॥ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ইসলাম 


₹7-552 
এসোছে 
রমাষান 


স্বামী-স্ত্রীর অধিকার 


পাইল উপ্াহ ম্দ 


[। 


ণ্গ 
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